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বাগবাহাার। ২৩ 
্‌ অর্থাৎ 


কনফ্টান্টিনোপল্পতির চাহারদরবেশ 
আখ্যায়িক। বণ । 
০০ 


€চিশপুররোড্‌ ৩২৪ নং পুস্তকীলয়ার্থ) 
মূলগ্রন্থ অবলম্বনে 


জ্রীকেদ্ানাথ মিত্রদারা 
অবিকল অন্ুুবাদিত । 


স্পাপাউপযেিক বকা 


জউমেশচন্দ্র ভটী চাধ্যকর্ভক 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত ॥ 





শখম সংস্করণ । 


কলিকাতা 
নিমুলিয়! হরিপাল লেন ৩ নং ভবনে কাঁব্যপ্রকাশ 
যন্ত্রে মুদ্রিত। 


সন ১২৮৬লাল। 


বিজ্ঞাপন । 


পাঁরনান্ভাঁধাঁয় চাহাঁরদরবেশ একখানি অতি উৎকৃষ্ট শচতকীব্য। ইহার রচনা 
যেমন রসময়ী, ভাঁবগ তেমনই গভীর । ক্পনর কাঁম্যকাঁননে যে কভবিধ 
'গুষধি ও বনস্পতি আছে. তত্তীবতের বিচিত্র কুস্তমদামে কখন যে কি প্রকার 
সুরভি নিংস্থভ হইয়। শিলীমুখের মানসরঞ্জন করে, কলনখদী বিহঙ্গমগীণ হাথে 
শাখানীন হইয়া অমৃতক্রোতঃ উত্সীরিত করিয়। দ্রলে প্রকৃতি তাহু।তে অবগীড় 
হইয়া কিরূপ অ্িদ্ধসেম্য ক্্ান্ত পরিগ্রাহ করে কখন বা সিংহশার্দ,লাদি 
হিং শাপদপরম্পর। প্রচণ্ড দাবানলভয়ে উদ্যত, হুইয়া কি প্রকাঁরে বন বিভ্রা- 
বিত করিতে থাঁকে, আর উদচ্ছঙ্খল ধুলিজই বা উদ্বেজিত হইয়া পুরা গু প্রকাণ্ড 
বিটপিরাঁজি সমূলে উত্প(টিত- করত কিরূপে প্রতিপত্তি একাশ করিতে থাকে, 
কাব্যখানি তত্তাঁবতের সমীচীন অন্পমাপক ॥ ফলতঃ কবিবর ঘটনাগুলি এরূপ 
কেশলে পরস্পর অন্বত করিয় [ছেল-যে, তত্তাঘতের জটিলতা, কুটিলতা৷ ও বিজাঁ- 
তীয় বিচিত্রতা! সক্দেও পাঠকের কৌতুহল স্তিমিত ও টৈ্ধ্য স্থলিত হয় 
না। প্রতি পাদবিক্ষেপেই তিনি এক একটি অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষখোচর 
করিতে থাঁকেন, নয়নের প্রতি পলকে এক একটী হুতন চিত্র উহার হুদয়-পটে 
প্রকটত হয় । তিনি কখন উচ্বত্ত প্রণয়ের উদ্ভান্ত তাগুবে বিমোহ্িতঃ কখন উচ্ছ- 
গ্বল বিরহের ভয়ঙ্করী লীলায় মুহযমান | কখন দেখিতেছ্টেন, কবি ভ্ীহার চিত্ত 
বিনোদনজন্য নন্দন কাননে জগদ্ুক্লভি মন্দা রকুস্থম চয়ন করিতেছেন। পরক্ষণেই 
দেখেন, কালদণ্ডসদূশ ভীষণ-দণ্ড উত্তোলন করিয়! তিনি ভীঙ্থার প্রাণ-দপ্ডার্থ 
অগ্রসর হইতেছেন। তিনি এইমাত্র দেখিলেন, কবি রত্ববেদীতে আসীন হইয়! 
সুখে রাজত্ব করিতেছেন । পরেই দেখেন. তিনি দণ্ডকৌপীন ধারণ করিয়া পথে 
পথে ভিক্ষা! করিতেছেন । দেখিয়া শুনিয়া ভিনি ভাবিলেন, কবি উন্ত্ত অথচ 
বিবেকী, কবি লঘুচিত্ত অথচ মহাত্মা, কবি কামরূপী অথচ পরদুঃথকাতর | যখন 
তিনি প্রণরবিহ্বল। সরল! রাজবাঁলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মঞ্টুযামধ্যে নিহিত করিতে- 
ছেন, তখন উহাকে রাক্ষন ভিন্ন অধর কি বল যাইতে পারে? আবীর যখন 
তিনি সংসাররবিতৃষ্ণ রাঁজকুলধুরন্দর আজাদবস্তকে সংসারের সারভূত পুত্ররত্ব 
প্রদ্ন করিতেছেন, তখন উহার সহানুভাবিত? দর্শনে কে ভীহার মহন্ত্বের পক্ষ- 
পাভী নাহইবে? নৎক্ষেপতঃ কৰি গুণের নাগর | সাগরে স্ুধারও অপ্রতুল নাই, 
কালকুটেরও অদস্ভীৰ নাই । 


বিজ্ঞাপন । 


অজ আমরা দেই মহীসমুদ্র মন্থনে অধ্যবসার়িত হইয়াছি। অশকা দীনা 
লেখনী দুর্বল মন্থনদণ্ড । আশা, নেই দণ্ডের সাহায্যেই সুধা উত্তোলন করিয়া 
পাঁঠক মহাশয়ের তৃষ্ক1 নিবারিত করিব| কিন্তু সঙ্কপ্প যেরূপ আয়ন্তাধীন, ক্রিয়! 
সেরূপ নয়। সুধীর পরিবর্তে হলাহল উত্থিত হছইয়াছে। এমন কালকুটপায়ী 
নীলকণ্ের কূপাই আমদের একমাত্র গরঞ্তি। নিরবচ্ছিন্্ স্থর্ধাপানে পাঠকের 
সম্ভবতঃ মি্টান্নে বিভূষণ জন্িরা থাঁকিবে। আমরা দেই অকচি নিবারণজন্য 
এই কালকুটেরই ব্যবস্থা করি। ইহাতে মুখের জ়্তাও দুর হইবে, অন্তরিক 
বিকতিও অপবাহিত হইবে । পূর্ধ্বকীলে খবিথণ আহাান্তে হদীতকী, আমলবট 
গ্রভূতি কথায় দ্রপ্যই বাবহার করিতেন । 
একতঃ ভ'ষাস্তরকর্ধা অতীব দুরূহ । ভাঁহাতে চীহাঁরদরবেশ বা বাখবাহার 
নিতান্ত সহড়া গ্রন্থ লহে। সুতরাং পাঠিক যে আশানুয।রী ফললাভ করিতে 
পারিবেন না, এ কখ। বলিবার আর অবসর নীই। অনুখাদক সাধ্যান্ূসীরে চেটার 
ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইবে, বক্ষমাণ বাঁধ! অতিক্রম কর! 
হদুরপরহত| তবে কেবল এইমাত্র বল! য.ই্ পারে, ধাহার। বিজাতীয় ভাষাণ- 
ভিজ্ঞঅথচ কাঁব্যরলামোদী,উা হর? এই গ্রস্থখানিতে অবনরক!ল অতিক্ষেপণকরিলেঃ 
বোধ হয়ঃ নিতীন্ত বৃথা কাঁল হরণ হইবে ন1) মূলগ্রন্থে কবিবর যে কি চমৎকার 
কবিত্ব ও কপ্পনার অৰতারণ] করিয়াছেন তাহার আংশিক অ।ভান প্রাপ্ত হইবেন ॥ 
ইতিপূর্ক্বে আমরা বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলাম, গ্রন্থখানি ন্বণ্পসুল্য 
স্প চত্র এচারিত করি । কিন্তু চিত্রকরের ক্রটি ও পুস্তকের কলেৰর বার্ধত হওয়ান্ডে 
এব র আমর! মে অ শা পুর্ণ কটিতে পাঁরিলাম না। যদ সাহিত্যসমাজ জন্গগ্রহ 
করিয়। আশ্রয় প্রদান করেন, তবে দ্বিতীর সংস্করণে অংৰণ্প স্ুমিদ্ধ করিতে 
চেট। করিব । এক্ষণে আমন! এই ত্রটিজন্য মাভভ্রনা প্রার্থনা করি। 
অনুবাদক শ্রীকেদারনাথ মিত্র ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী থান। জয়নগীরের এলা- 
কাদীন বারাশাত নামক গ্রাম খাঁয়ী ।উাহার নিকট হইতে যথাধূল্ে অব্রগ্রন্থের 
স্বত্ব ক্রয় করি! আমরা আইনানুসারে রে'জন্টরি করিলাম । অতএব সাধারণকে 
সাবধান করিয়। দিতেছি, কেহ যেন অত্র পুস্তকের সুদ্্াঙ্কণকার্য্ে হস্তক্ষেপ 
নাবরেম; করিলে তীহাকে আইনানুযারী দণ্ুভাগী ও আমাদের ক্ষতির দয়ী 
হইতে হইবে । ইতি, সন১২৮৬ সাল । 


কলিকাতা । শ্রীউমেশ চন্দ্র ভট চার্ধয 


৩৯৪ নং চিওপুররোড গ্রকাশক। 


সুচীপত্র। 


বিষয়। ্ পৃষ্ঠ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ *** ৮৪ হা 8 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ( প্রথম উদ্ানীনের বিবরণ) *** ১৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ *** *** তত ২৬ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ *** *** *** ৪৭ 
*পঞ্চম পরিচ্ছেদ - ১.১ ৬৩ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ *** *** ৮ ৬৮ 
গুম পরিচ্ছেদ ০৮৮ নর ট%. 8 
অষ্টম পরিচ্ছেদ *** *** *** ৯৯ 
নবম পরিচ্ছেদ ++ ৮ ১5 ১১৯ 
রাঁজ। আজাঁদ্বক্তের বিবরণ ৮, 5 ১২৯ 
দশম পরিচ্ছেদ (নিশাঁপুরবাসী খাঁজা ৪ বণিকের বিবরণ) ১৪% 
একাদশ পরিচ্ছেদ *** *,* ১৬৪ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৯৯ এ 55 ২৯২ 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ রর রা ১৮২০৯ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ** রর ২২৩ 
পৃঞ্চদশ পরিচ্ছেদ রঃ রা ১ হ৩৭ 
যোড়শ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ মিলন ... রঃ ২৫৭ 


ইতি স্ুচীপত্র সম্পূর্ণ 


শুদ্ধিপত্র। 


পৃষ্ঠা ত্ক্কি অশুদ্ধিঃ শুদ্ধি 

হ্‌ ৫ কর * কর)? 

ঞঁ ১৬ কিছু দিন কিছুদিন 
এ ২৬ মনদুঃখে মনো দুঃখে 
৩ & কুশাসনে আপনে 

ঞ ৬১০ আক্রেনণ * আক্রমণ 

€& ২১ মহারাজ মহারাজ! 

এ তা ভ্যান 

ডি স্বপার্জ্জিত স্বোপার্জিত 
ত্র হুইর। হুইয়! 

৭ . দ্ধ. ছ্ন্ছ 

এ সঙ্থেপতঃ সজেক্ষপতঃ 
খ্ঁ বর্তমনবস্থায় বর্তমানাবস্থায় 
ঞঁ চূর্মন1 মান দুর্মণায়মান 
ঞঁ জ্যোতিস্ক 'জ্যোতিক্ষ 
এ শিরোভ্ষণ শিরোভুষণ 
৮ উদ্বেলিত উদ্বেলিত 
ঞী প্রহরেক প্রহরৈক 

রী অভিষ্ট অভীষ্ট 

৯ চাকিক চাক্ি 

ঞঁ দেখতে দেখতে 

এ সমভিব্যবায়ে সমতিব্যাারে 
১০ পরিতক্তু পরিত্যক্ত 
১১ পাদপ লতা? 

ঞঁ হটাৎ, হঠাৎ 

রী শব্ধ শব্দ 

এ মানসে মানসে তিনি 
নী দীপশীখ। দীপশিখা 
১৪ আনিথ্য আতিথ্য 


5 


ঠা 
সু 
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৪৫ 
৪৯ 
৫৯ 


৫৬ 
৬৩ 
৬৭ 
৯৬ 


* ২২ 
5১ 


5৪ 
১৮ 
১৯ 


১৯ 
৯১ 
১৪ 


১৪ 
৬ 


১২ 
১৩ 


শদ্ধিপত্র ] 

অশুদ্রি 
মঞ্জ্যা 
জ্রীতরাশ 
হাস্স্প্দ 
মনস্থ 
অপতক্ষ্গোঁচর 
অনুগ্রহ 
গায়ের 

নগর 
সোকর্ধ্য 
নিখিয়। 
অর্দধ 

তুমি 
বিচ্ছরিত 
উদ্তাস্ত 
সম্মখ 
সমৃদাচরণ 
সুপেয় 

হয়নি 
কামিণী 
জন্বিয়া 
মানুষা 
কিছুই 


অন্তত 


সঙ্গটে 
অনুনয় 
টুধৈর্যযত 
নিক্ষান্ত 
হণ? 
পাসাদ 


সপ পপ 


শুদ্ধি 
মঞ্জষা 
প্রাভরাশ 
হাস্যাস্পদ 
মনঃস্থ 
প্রত্যক্ষ গোঁচর 
অনুগ্রহ 
গাছের 
নগরে 
সৌকর্ধ্য 
লিখিয়। 
অর্ধ 
ভুমি 
বিচ্ছুরিত 
উস্তস্ত 
সম্মুখ 
লযুদাচরণ 
স্মুপেয় 
হয়না । 
কামিনী 
জন্মিয় 
মাহুষী 
কিছুই 
অনুভুত 
সঙ্কটে 
অনুনয় 
ধৈর্যা্যভ 
নিক্ষাস্ত 
কাণ ! 
প্রসাদ 


১০০১ 
বাগবাহার নে টু 
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প্রথম পরিচ্ছেদ ২ 


পুরাঁকাীলে আজাদ্বক্তনীমে এক মহ! পরাক্রমনী্ী নরপাল 
ছিলেন । তিনি নওসেরবানের হ্যায় স্ুবিচারক ও হাতেমের হ্যায় 
বদান্য ছিলেন । কন্ষান্টিনোৌপল নগরে তাহার রাজধানী ছিল। তদীয় 
*রাজত্ব কালে ক্লুষকেরা সচ্ছল, ধনাগার পরিপূর্ণ, সৈন্য সকল সন্তুষ্ট 
ও দরিদ্র লোকের! সুখে ও স্বচ্ছন্দে ছিল । তাহার। ঈদৃশী শান্তি 
অনটনতা উপভোগ করিত যেন, তাছাঁদিগের নিজ নিজ আবাস- 
ভবন দিবাঁভাগে উৎবপুর্ণ ও রজনীতে বিলালময় বলিয়। উপলব্ধি 
হুইত | দগ্যু, চৌর প্রবঞ্চক ইত্যাদি অসৎ লোক দিগ্নের এক- 
বারেই উচ্ছেদ কর! হইয়াছিল ।' অধিক.কি রাজ্য মধ্যে তাহাদের 
কোন চিহ্ৃও ছিল ন11 রাত্রিকালে গৃহদার মুক্ত ও আপণ সফল 
বিবিস্ত থাকিত ও পথিকের! স্বর্ণমুদ্রা লইয় বনপ্রান্তরে পর্তিক্রম 


করিত, ঘুণাক্ষরেও কেহ অস্কুশ করিত না, “কে তুমি, কোথার 
যাইতেছ” ? সেই নৃপের সাআ্ত্রাজ্য মধ্যে অসংখ্য নগর ও বহুগণিত 


করদ রাজ ছিল। বিশেষতঃ সম্রোট, প্রভূত প্রভাবশালী হইলেও 
নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা ও কর্তব্যানুষ্ঠানে এক মুহুর্তের জন্যও 
ওদাস্য প্রদর্শন করিতেন ন1। তাহার পার্থিব সুখের ইয়ত্তা ছিলন & 
কিন্তু ভাগ্যোদ্যানে জীবনের কলন্বরূপ সন্তান সম্ভতি না হওয়ায় তিনি 
লর্বদ| অেয়মাণ থাকিতেন ও প্রতিদিন নিয়মিত পঞ্চোপাসনার 
পর ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে; “হে ঈশ্বর ! 
তুমি তোমার অসীম উদারত1 গুণে আমাকে যাবতীয় সুখ দান 


হ বাগবাহার । 
করিয়াছ, কেবল আঁমার *অন্ধকার গৃহে একটী আলোক প্রদান 
করনাই। আমার কেবল এই একটীমাত্র মনোৌরথ সিদ্ধ হইল ন1। নাম 
রক্ষা ও বার্ধক্যের ভারলাঘব করেঃ আমার এমন কেহ নাই! 
তোমার গুপ্ত ভাগ্ডারে কিছুরই অসভ্ভাব নাই। একটা পুত্ররত্ু দিয়] 
আঁয়ার নাম ও রাজ্য বংশালুক্রমে স্থাপিত কর । এইরূপ আশার 
অনুবর্তনে জীবনের চলিশ বসর গত হইলে পর, এক দিবস যেমন 
তিনি স্ফটিকমণ্ডপে উপাসনান্তে মাল্যজপ করিতে ছিলেন, অমনি 
একখানি যুকুরের উপর নেত্রপ1ত হওয়ায় দেখিলেন যে, তাহার 
শ্মশ্রর এক গ্রাছি কেশ রজত রচিত তারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছে । 
ভদ্দর্শনে রাজ বাম্পপুরিত লোচনে দীর্ঘ নিশ্বান ত্যাগ 
করতঃ আপন[পনি আক্ষেপ করিয়া! কহিলেন, “হায় ! আমি জীবন 
বথ! অতিবাহিত করিয়াছি, লামান্য এছিক সুখের জন্য বন্ু- 
ন্ধরাঁকে পু্দন্ত করিয়াছি, যে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তাহ 
আমার কোন উপকারে লাগ্িবে না, অবশেষে অন্য কোন জাতি 
আ'নিয়! এই সমস্ত এশ্বষেঠর অপক্ষয় করিবে । কৃতান্ত দূত উপাঁ- 
কত । যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি, শরীরের বল ক্রমে হ্রাস 
হুইবে। স্ুতরাৎ স্পউই বোধ হইতেছে যে, আমার অদৃষ্টে আমার 
(নংহাসনের উত্তরাধিকারী নাই। আমাকে অবশ্যই এ সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে । অতএব গুর্ব্বেই এ সমস্ত 
ত্যাগ করিয়! ঘে কয়েক : দিবন জীবিত থাকি, তাহা সৃষ্টিকর্তার 
নংঙ্কণ্পে উৎসর্মিত করা বিধেয়। তিনি ইত্যাকার অধ্যবসায়ারূঢ 
হইয়া বিশ্রামোদ্যানে অনুপ্রবেশ করিলেন ও সভাসদগ্ণকে এই 
বলিয়! বিদাঁয়দিলেন যে, অতঃপর আঁমার নিকট কেহ আনিওম। 
ও রাঁজনভায় সকলে রীতিমত উপস্থিত থাকিয়! আপনাপন কর্ধ 
করিবে । রাজা এইরূপ আদেশ প্রদান করত একটা নিভৃত প্রকোষ্ঠে 
গুবিষী হইয়া! উপালনার আলন বিস্তারিত করিলেন, কিন্তু মনদুঃখে 


বাগবাহার । ূ ৩ 
অন্তঃকরণ অস্থির থাঁকাঁয় কেবল অজ অশ্রস্পাত ও ঘন ঘন 
দীর্ঘনিশ্বান ভ্যাগ করিতে লাখিলেন। এইরূপে মহারাজ আজাদ্‌- 
বক্ত বহুদিন অতিবাহিত করিলেন । তিনি সমন্ত দিনের পর 
সন্ধ্যার সমর কেবল একটা খর্জুর ও তিন গণ্ডষ জল পান করিয়। 
রাত্রে পবিত্র কুশাসনে শয়ান থাঁকিতেন। 

প্রথমতঃ এই সমাচার সাধারণের কর্ণগোচর ও ক্রমে 
সমস্ত রাজ্যমধ্যে প্রচার হুইল ষে, মহারাজ রাজকার্ষ্যে বিরত হুইয়ণ 
উদীসীন ভাবে কাঁলযাপন করিতেছেন । অমনি চতুর্ধিক হইতে শ্রু 
ও রাঁজবিদ্রোহী সকল মস্তকোঁত্তোলন করিল ও অধীনতার সীমাঁতি- 
ক্রম পুর্ব্বক যে কেহ ইচ্ছা করিল, এক একটা প্রদেশ আক্রনণ 
করিয়া! শাসন কর্তাদিগের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে লাগিল এবং চতু- 
প্িক হইতে অরাঞ্জকভার অভিযোগ আমিভে লাখিল। ভখন 
সভাসদৃগণ ইতিকর্তব্যতাঁবধারণ জন্য সমবেত হুইয়া পরামর্শ 
করিলেন ষে, মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সকলাপেক্ষা বিজ্ঞ, মান্য 
ও মহারাজের বিশ্বাসপাত্র। তাহাকে মান্য করা ও উপস্থিত 
বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা কর! আমাদের সর্বতোভাঙে 
কর্তব্য । এই বলিয়। তাহারা নকলে রাঁজমন্ত্রী সমীপে উপস্থিত হুইয়! 
কছিলেন, মহারাজের ও রাজত্বের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছিঃ তাঁহাতে 
কালব্যাজে এই বহু আয়ানলন্ধরাজ্য শীগ্র হস্তড্যুত হইবে ও পন্রে 
পুনঃ প্রাণ্ড হওয়! ছুরূছ হুইয়! উঠিবে ॥ উজীর মহারাজের একজন 
বিশ্বানী বিচক্ষণ পুরীতন কর্মচারী নাম ক্ষিরদমন্থ ( অর্থাৎ বুদ্ধি 
মান)। তিনি বাস্তবিক এ নামের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন । তিনি 
কহিলেন, যদিও মহারাজের নিকট কাহারও যাইবার অন্থুমতি নাই, 
তথাঁচ মকলের একবার চেষ্টাকর। উচিত, আইস আমিও তোমাদের 
সহিত যাইভেছি, ঈশ্বর করুণ তিনি আমাদিগকে লমক্ষে যাইতে 
অনুমতি করেন। এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় নভ্যগণকে অমভ্িব্যা- 


৪ বাগবাছার। 

হারে লয় প্রকাশ্য সভাঁগুঁহে উপস্থিত হইলেন ও তথায় সক- 
লকে রাখিয়া! একাকী মন্ত্রগৃহে প্রবিষ্ট হুইয়া একজন কর্চ,কীদ্বার! 
রাঁজনমীপে এই বলিয়। সমাচার পাঠাইলেন যে, মহারাজের বৃদ্ধ দাঁস 
অনেক দিবসাবধি মহারাঁজকে দর্শন করিয়] চরিতার্থ হয় নাই, 
এজন্য মহ্থারাঁজের রাজকীয় চরণদ্য় চুম্বন মানসে অনুমতি প্রার্থ- 
নায় অপেক্ষা করিতেছে । রাজা সচিবের দীর্ধকাঁলীন রাজসেবা, 
অধ্যবসায়, রাঁজভক্ত্ি ও গুণগ্রঠমের বিষয় বিদ্দিত ছিলেন, তদীয় 
পরামর্শের অনুবস্তাঁ হইয়া অর্ধদীই চলিতেন, তথাপি শ্র্তমাত্রেই 
তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে বলিলেন । মন্ত্রী আদেশ প্রাপ্ত, 
হইয়| রাজ সন্নিধাঁনে উপস্থিত হইলেন, এবৎ অভিবাঁদনান্তে কৃতা- 
গুলিপুটে দগ্ডায়মান হুইয্র! দেখিলেনঠ রাঁজার আঁকাঁর প্রকার 
অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে, সে সুশ্রী নাই, অনশন ও অনবরত 
ক্রন্দনে চক্ষুদ্বর কোটর প্রবিষ্ট হইয়াছে । ক্ষিরদমন্থ আর থাকিতে 
পারিলেন না, দ্রুতগতিরাঁজার চরণে পতিত হইলেন | রাজাঁ-স্বহস্তে 
তীহাঁকে উত্তোলন করিয়। কহিলেনঃতুমি আঁমাঁকে একবার মাত্র দেখি- 
তে চাহিয়াছিলে, দেখ] হইয়াছে, এখন চলিয়া যাও, আর আমাকে 
বিরত্ত করিও না, তুমি রাজ্য শানন করিও । ক্ষিরদমন্থ মহারাজের 
এই কথা শুনিয়া! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, 
মহারাজের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ দাস রাজ্যশীসনে অক্ষম নহে, কিন্তু 
মহারাজের অকস্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যে রাঁজ্যমধ্যে মহা গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে ও ইহার ভাঁবীফল শুভকর নহে । মহারাজের মনে 
কি অপুর্ব ভাবের উদয় হইয়াছে, অন্ুকম্পা প্রকাশ করত এ 
দাসের নিকট ব্যক্ত করিলে কোন ন। কোন সছৃপায় হইতে পারেঃ 
সাধ্যমতে আমিও নিজ মন্তব্য প্রকাঁশ করিতে পানি । অনর্থ নিরা- 
করণ পুর্ববক কি্করগণ রাঁজকাষ্য চিন্তাকরে এবং মহারাজ 


বাগব!হাঁর। & 
স্বচ্ছান্দে কাঁলাভিপাঁত করিতে পারেন, এই জন্যই দাঁল রাজ প্রসাদ 
লাভে অধিকারী হইয়াছে । মহারাজই যদি দৈবান্থপলক্ষিত ক্লেশ- 
সহ্য করিতে থাকিলেন, তবে এ অন্ুজীবীগণের দ্বারা মহারাজের 
কি উপকণর হুইল ? রাজ উত্তর করিলেন, ক্ষিরদমন্থ ! তুমি বথার্থ 
বলিতেছ, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যে গীড়ায় জর্জরিত, তাহ] চিকি- 
হনানাধ্য নহে। দেখ ক্ষিরদমন্থ ! আমার সমস্ত জীবন এই সকল 
দেশ জয় করিতে কেবল কষ্টে ও পরিশ্রমে অতিবাহিত হুই- 
রাছেঃ আর আমার এত বয়ঃক্রম হইয়াছে, যে ম্বত্যু সন্নিকট 
বলিলেই হয়, শমন ও সমাচার পাঠাইয়াছেঃ কারণ আমার কেশপ- 
ব্িণত হইয়াছে । অতএব সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইয়াছি, এখন জাগ- 
রিত হওয়! কি উচিত নয় ? এ পর্য্যন্ত আমার সন্তান সন্ততি হুইল, 
না৷ যে, চিত প্রসাদ লাভ করিব, স্ৃতরাৎ তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণে 
অত্যন্ত ছঃখ হইয়াছে ও আমি জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন 
দিয়াছি। যে কেহ ইচ্ছাঁকরে, আমার রাজত্ব ও ধন লউক, 
আমার এ সকলে আর প্রয়োজন নাই। আমি অতি সত্বর 
মস্ত পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে কি খিরিগহ্বরে প্রবেশ করিব, আর 
কাছাকেও এমুখ দেখাইব না» এবং এইরূপে অবশিষ্ট জীবন অতি- 
বাহিত করিব ॥ যে কেন স্থানে সন্তোষ পাইব, বসিয়। ঈশ্বরোপা- 
সন। করিব । তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিব। 
আমি বিশেষ রূপে দেখিয়াছি, এ পৃথিবীতে কোন সুখ নাই। এই 
কথা বলিয় মহারাজ একী দীর্ধনিশ্বাস তাগ করতঃ নিস্তব্ধ হই- 
লেন ; ক্ষিরদমন্থ রাজার পিতাঁর মন্ত্রী ছিলেন ও মহা রাজকে 
বাল্যকালাবধি স্মেহ করিতেন । অপিচ তিনি লোকতত্ৃজ্ঞ ও সাধন 
সম্পন্ন ছিলেন! তিনি নৃপতিকে সস্তোধন পুর্বক কহিলেন, 
মহারাজ! পরমেশ্বরের ক্ূপালাভে হতাশ হওয়। অন্যায় ; যিনি 
আজ্ঞামীত্র অফ্টাদশসহত্র জীবের সৃজন করিয়াছেন, তাহার .অন্থু- 
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গ্রহে আপনার অনায়াদে সন্তানাদ্ি হইতে পাঁরে। অতঞেন 
ছে গ্রভাবশালিন্‌! আপনার এ ভ্রমজনিত চিন্তাত্যাগ করুণ, 
অন্যথ। আপনার প্রজাবর্ধ অতি কষ্টে পতিত হুইবে, এব এই 
যে মহার'জের ন্বপার্ভর্জিত ও পৈতৃক বু আয়াসলব্ধ রাজত্ব, 
নিমেষ, মাত্রেই তত্তাবধানাভাবে ছারখার হুইবে ও মহারাজের 
ছুর্ণামের শেষ থাঁকিবে না। বিশেষতঃ শেষ বিচারের দিবস 
নেই স্বর্গীয় পিতা যখন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিবেন ষে, 
আমি তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ তোমার উপ আমার 
অসংখ্য জীবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলাম ॥ কিন্ত 
তুমি আমার নেই প্রনাদে অন্ুমাত্রও আস্থা প্রদর্শন না করিয়। 
মাদিউ কাধে ওদান্য করত কেন প্রক্কতিরন্দকে অনর্থক কৃচ্ছে, 
পাঁতিত করিয়াছ ?তখন মহারাঁজ কি উত্তর করিবেন? তখন আঁপ- 
নার প্রার্থনাদি ধর্মকর্থ আপনাকে রক্ষাকরিতে পারিবে না । কারণ 
আত্মাই পরমাত্মার আবাঁসমন্দির, আর রাজা দিগের ও নিজ 
নিজ সদনৎ কর্মের দায়িত্ব ভাগী হইডে হয় । ধর্ঘাবতার! ভূত্যের 
অপরাধ মাজর্জন! করিবেন । গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ কর! 
ভিক্ষুক ও লন্ন্যাপী দিগের কর্ম নহে । বাঁজগণের নিজ নিজ 
পদোচিত কর্থ করাই কর্তব্য। পর্বত অথবা অরণ্য ভজনসাধন 
জন্য নির্দদি হয় নাই। গশ্লোকটী মহারাজের স্মরণ থাকিতে 
পারে যে “ খোদ] ভোমর] পাপ, তুম ছুড়তেছ জক্গুল মে; লেড়ক] 
বগলমে চেটার1 সহর মে” *ভ্রমে ভ্রম অরণ্যেতে, ঈশ্বর নিজ দেছেতে, 
দেখ নাহি করিয়! বিচার। ক্রোঁড়ে নিজ শিশু রাখি, ভ্রমে তাহা 
নাহি দেখি, নগরেতে ঘোঁষণ] প্রচার” ॥ মহারাজ যদি যুক্তি মার্গে 
আরূঢ হইর এক্ষণে এ দাসের পরামর্শ শুনেন, তবে ঈশ্বরকে 
অন্তরে গ্রতিষ্ঠিত করিয়। ধ্যানমননাঁদি সকলই তাহাতে পধ্ণায়িত 
করুন, তীহার মন্দির হইতে অদ্যাপি কেহ ক্ষতার্থ হইয়া প্রত্যার্ভ 
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০য় নাই, দিবাতাগে রাঁজকার্ধ্য . সম্পাদন ও দীন দরিদ্ে এবং 
ক্ষতিগ্রস্ত দিগের সুবিচার করুন যে, ঈশ্বরের জীব সকল মহারা- 
জের ছায়ায় নিরাপদে সুখসচ্ছন্দে বিশ্রামলাভ করিতে পারে। 
জগদীশ্বরের ভজন! করিয়! পার্থিব ভোগলিঞ্সীশুন্য ধীর এ্রক- 
তিক উদ্দালীন দিগের নিকট সাহার্ধ্য প্রার্থন! করুণ, অনাথ, কারা-, 
রুদ্ধ,বহুগোষ্ঠীসুদ্ধ গৃহস্থ ও অশরণ বিধব1 দিগকে প্রতিদিন অন্ন দান 
করুন। তাহা হুইলে আঁশ করা যাইতে পারে যে, এবস্বিধ 
সাধু চিকীর্বিত ও পবিত্র সঙ্কপ্পের ফলশ্রতি ক্রমে এঁশিক প্রসাদন 
ও মহারাজের তুর্ণ মনোরথ সাধন হুইবে। যাহ! কিছু আপনার 
মনোবেদনার হেতৃভূত, আশু অপসারিত ও হৃদয় আনন্দ 'পরিপ্লুত 
হইয়া নেই ইচ্ছাময়ের কমনীয় প্রসাদ উপভোগ করিবে। সষ্টেপতঃ 
ক্ষিরদমন্থের উপদেশে মহারাজ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন ও বলি- 
লেন, ভাল, তোমার পরামর্শানুনারেই কর্ন করিতে চেষ্টা করিয়। 
দেখা যাউক, পরে “ঈশ্বরের ইচ্ছা রাজার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ 
সুস্থির হইলে পৰ্ণ তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, অন্যান্য 
সভাসদ্গণকে -কেমন আছে? মন্ত্রী কছিলেনঃ তীহ্ার। সকলে 
মহারাজের কুশলোদেশে ঈশ্বরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিয়। 
থাকেন ও আপনার বর্তমানবস্থায় সকলে অভ্যন্ত ছর্বনা মান ও 
হতাশ হইয়াছেন। তীহাদিগকে একবার দর্শন দিয়! প্রবোধিত 
করিতে আজ্ঞা হয়! তাহারা সভাকুর্টিমে মহারাজের অপেক্ষা 
করিতেছেন ॥ এরই কথা শুনিয়! রাঁজা বলিলেন, আচ্ছা কল্য 
আমি দরবার করিব, সকলকে উপস্থিত থাকিতে বলিও। ক্ষিরদমন্থ 
রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া অভিমাত্র আনন্দিত হইলেন ও 
ছুই হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ষে, যাবৎ এই মরভুবন ও 
জ্যোতিক্কচক্রের স্থিতিক্রম পধুর্ণদস্ত না হয়, তাবৎ মহারাজের 
শিরোভুষণ ও সিংহাসন স্থায়ী হউক। তৎপরে তিনি মহারাজের 
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নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দমহকাঁরে সভা- 
সদৃগণকে:এই জুখের স্বাদ অবগত করাইলেন। অভ্যগ্ণ প্রফুল্লা- 
স্তঃকরণে স্ব স্ব গৃছে প্রতিগমন করিলেন ও ভুপতি পর দিবন 
সভাস্থ হইবেন এই অন্ুধ্যানে প্রক্কৃতি পুগ্জ আনন্দে উদ্বোলিত ও 
বাজপুরী উৎসবময় হুইয়া উঠিল । প্রদিবস প্রাতে সভান্ক সভ্যগ্ণণ 
ও ছোট বড় কর্মচারীসকল রাজদর্শনাশায় সভাস্থ ও নিজ নিজ 
নিদ্দিকট স্থানে দাণ্ডায়মান হইয়া উৎস্থকচিত্তে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। প্রহরেক পরে যবর্নিকা উত্তোলিত হুইলে রাজা সমাগত 
ও নিংহাঁসনে “আরুঢ় হইলেন, নহ্োবাৎ বাজিয়া উঠিল, উপস্থিত 
জনসযুহ অভিবাদন পৃর্বক আনন্দসুচক উপহার প্রদান করিল এবং 
রাঁজকোঁষ হইতে তাহাদের পদোচিত পুরস্কার প্রদত্ত হইল । আবাল 
বদ্ধ সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দ ও শাস্তিরমে ভানিতে লাগিল। 
মধ্যাহ্ন সময়ে মহীপাল সভাভঙ্গ করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। রাঁজ- 
ভোগ্য উপচাঁর উপযোগ করত বিশ্রাম সেবা করিতে লাখিলেন। 
তদবধি মহারাজ এই নিয়ম করিলেন যে, প্রতিদিন প্রাতে রাঁজকর্মম 
করিবেন ও বৈকাঁলে ধর্্পুস্তক পাঠ ও ঈশ্বরোপাসনান্তে আপন অ- 
ভি পুরণের প্রার্থনা করিবেন । এইরূপে কিছু দিন গত হইলে পর 
ক্ষিতিপতি এক দিন কোন পুস্তকে পাঠ করিলেন ঘে, “যদি কোন 
ব্যক্তির মনোমধ্যে কোন অপ্রতিকার্ম্য ভ্রঃখবোধ হয়, তবে তাহার 
অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, স্বত্যব্যক্তিদিগের কবর দর্শন 
করা ও তাহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! 
করা, আপন মনকে অনার আমোদপ্রমোদ হইতে বিরত রাখা 
ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশল ও অসীম ক্ষমতার বিষয় 
পর্যযালোচন! করিয়! বিনীত ভাবে থাকা কর্তব্য এবং বিবেচন। 
কর! উচিত যে, তাহার পুবের্ব কত শত এশ্বর্্য শালী ক্ষমতাবান 
বাঁজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরমেশ্বর সকলকেই সুখ 
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ছুঃখের চক্বে ঘূুর্ণিত করিয়। গুলির সছিভ মিশ্রিত করিয়াছেন 
যেমনকবীর নামে একজন কবি একখানি ঘূর্ণযঘান বায়ুঘরউ দর্শন 
করিয় ৰলিয় ছিলেন, “চলতি চাঁকিক দেখতে দিয় কবির! রোই, 
দোঁপটিন কি বিচমে সাবিত শিয়া না কোই” অর্থাৎ এই পৃথিবী 
ও আকাশ এক একী ঘর যন্ত্রের ছইখানি পদক স্বরূপ ও আমর! 
গোধুম ইত্যাদি শন্যের ন্যায় পেধিত হইতেছি, আর আমাদের 
মধ্যে একটী বীজও অণ্ডে থাকিবে না । অতএব এই সকল বীর 
পুরুষদিগের বিষয় অনুসন্ধান করিয় দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে 
যে, কতকগুলি খুলিরাশি ব্যতীত তাহাদের আর কোন চিতই 
নাই। সকলেই স্ব স্ব বিষয় আশয় ধন এঁশ্বধ্য হয় হস্তী বন্ধু বান্ধব, 
স্ত্রী পুক্র ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়! শিয়াছেন ॥ পার্থিৰ 
ভোগবিলাসে তাহাদের কোঁন ফলদর্শে নাই, এমন কি এখন 
তাছাঁদের নাম ধাঁমও কেহ বলিতে পারেনা; কবর মধ্যে তাহাদের 
কি অবস্থা ঘটিয়াছে, কীট পতর্দ পিপিলী কিস্বা সরীসৃপের কুক্ষি- 
সা হইয়াছে, কি কোন অনির্দেশ্য ঘটন'য় পর্য্যায়িত হুইয়াছে, 
কে বলিবে? কে জানে পরমেশ্বরের নিকট কি রূপেই বাস্বন্ব 
দাযিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়! 
মন্থুষ্যের বিবেচনা করা কর্তব্য যে, এই পৃথিবী একখানি 
কৌতৃকাবছ প্রহসনমাত্র। তাহা হুইলে তীার ছৃদয় প্রন্থুন 
উন্মীষিত হইবে ও আর কখন শু হইবে ন11” রাঁজা ইহ! 
পাঠ করিয়! ভাবিলেন যে, মন্ত্রীরর যাহ বলিয়াছেন, তাহা! সন্ুত। 
তখন তিনি তাহ কার্ধ্যে অন্বর্থ করিতে ইন্ছক হইলেন, কিন্তু দলবল 
সমভিব্যবহারে লইয়া অশ্বারোছণে রাজবেশে গ্রমন করা যুক্তিসিদ্ধ 
নছেঃ বরং রাজপ্রিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া রাত্রিতে একাকী সমা- 
ধিভুমি অথবা কোন উদাঁসীনের নিকট যাক্য়া সমস্ত রাত্রি জা- 
শরণ করিব। বোঁধ হয় এই সকল পবিত্র মহাপুরুষদিগের কুপাঁয় 
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আমার এঁহিক লালসা ও পারত্রিক অভিষ্ট নিদ্ধ হইতে পারে । 
এই স্থির দিদ্ধান্ত করিয়া আজাদৃবক্ত একদা গ্জনীষোগে 
কিঞ্চিত অর্থ লইয়। হীনবেশে গুপ্তভাবে ছুর্থহইতে নিক্ষান্ত 
হুইলেন এবং প্রান্তর অতিক্রম কিয়! ক্রমে একে কবর স্থানে 
ষাইলেন ও অত্যন্তরে গ্রবিষ্ট হইয়া অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরো- 
পাঁপনা করিতে লাগিলেন । অকল্মীৎ প্রভঞ্জন উদ্বেলিত হুইয়। 
ঝটিকাকারে প্রধাবিত হইল । এমন সময়ে শুক্র তারার ন্যায় দ্যুতি 
মান একটি দূরনিঃসৃত সুমন্দ আলোকচ্ছটা বিলৌকনে মনে মনে 
চিন্তা করিলেন যে, এ ছুর্ষেযোগে গুঢ় কৌশল ব্যতীত ঈদৃকজ্যোতি২ 
প্রতিঘাত হইতে পারে না যবক্ষার ও গন্ধক দ্বার বর্তিকান্থুলিপ্ত, 
করিয়া প্রজ্থালিত করিলে প্রবল বাত্যায়ও নির্বাণ হয় না। হয়ত 
তাহাই হইবে । অথবা ইহা কেন মহাপুরুষের দীপরশ্মি হইতে 
পারে । যাহা হউক অগ্রসর হুইয়। পরীক্ষা কর! কর্তব্য । হয়তো এই 
প্রদীপ দ্বারা আমারও অন্ধকার গৃছের প্রদীপ প্রজ্দ্বলিত ও 
আমার মনক্কামনী পুর্ণ হইতে পারে। এইরূপ সঙ্কপ্পার 
হুইয়া তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন ও উদাসীন চাঁরিজন 
দেখিতে পাইলেন। ভীহারা গ্ৈরিকরঞ্জিত এক এক 
খণ্ড কৌপীনমাত্র পরিধান পূর্বক প্রত্যেকে স্ব স্ব জান্ুপরি 
মস্তক সংস্থাপন পুর্ববক বাহ্যজ্ঞান শুন্য হুইয়। নীরবে অবস্থিতি 
করিতে ছিলেন । পথিক যেষন স্বদেশ স্বজাতি এবৎ বন্ধুবান্ধব 
দ্বারা পরিতক্ত হইলে ভগ্াশ হুইয়। ছুঃখ ও চিন্তায় মগ্ন থাকে+ 
উদাসীন চতুষ্টয় ও সেই প্রকার পুন্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন । 
একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি প্রদীপ জ্ম্বলিতেছে' ঝড় 
উহ্বাকে স্পর্শও করিতেছেন, যেন দেবতার" স্বয়ং উহ্হার আবরণদ্বরূপ্‌ 
হইয়া রক্ষা করিতেছেন । ঈদৃশ দৃশ্য নয়ন গোচর করিয়া মহারাজ 
আজাদ্বক্কের মনে দৃঢ় বিশ্বান হুইল যে, এঁ সকল মহাঁপুরুষের 
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উপানন। দ্বারাই তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধ ও তাঁদের দর্শনে তীহার শুষ্ক 
আশা পাঁদপ পুনজ্জীবিতা হইয়া ফলবতী হইবে । পরে তিনি 
মনে কহিলেন যে, আমি ইহাদের নিকটে যাইয়া! আপন বিবরণ 
প্রকটিত করিলে বোধ হয়, আমার উপর দয়া হইতে পারে 
ও আমার জন্য ইহার প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবশ্যই অদয় 
হইবেন । এই স্থির করির1 তিনি যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি 
যেন প্রজ্ঞা, পুরোবর্তিনী হইয়া কহিল “ানর্বধ্বোধ ! ব্যাস্ত হইয়] 
কোন কর্ম করা উচিত নছে $ ক্ষণৈেক অপেক্ষা কর। ইহার! কে, 
কোথা হইছে আসিয়াছেন, কিছু কি জানিতে পারিয়াছ ? ইহার! 
দিশিনবাসী পূর্বদেব কি অপদেবতা নরঘুর্ভিপরিগ্রহ করিয়া 
বসিয়া আছেন কি না, বুঝিয়াছ ? অতএব হটাৎ যাইয়1 উহ্ীনিখকে 
বিরক্তকর1 বিধেয় নহে, বরং প্রথমে কোন গোপনীয় স্থান হইতে 
ইহাদের আত্মবিবরণ কিছু২ অবগ্ঠত হও” । অতঃপর এক নিভৃত 
স্থানে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া বাজ নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 
কেছ তাহার পদশব্দ অনুভব করিতে পারিলনা। কি রূপ 
কথোপকথন হয় শুনিবার মাননমে সোত্মুক অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন উদ্দানীন ক্ষুত্ত্যাথ করিয়। 
কছিলেন, ঈশ্বর! তুমিই ধন্য । অমনি যেন সকলের নিদ্রাতঙ্গ 
হুইল, একজন দীপশীখা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন ও সকলে 
আপনাপন আঁননে বলিয়। তাত্ত্কুট সেবা করিতে লাগিলেন £ 
পরে তাহাদের মধ্য হইতে এক জন বলিলেন, হে সমছঃখভাগী 
যোগীগণ ! আমরা সকলেই গ্রহু ও নক্ষত্রগণের আবর্তন ও দিব? 
রাত্রির পর্ধ্যায়সহিত মন্তকে ধুলরাঁশি লইয়৷ দেশে ভ্রমণ করিয়। 
প্রায় এক একধুগ কাটাইয়! অদ্য পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপায় 
ও আপনাঁপন ভাগ্যগুণে যদি সকলে একত্রিত হুইয়াছি ও কল্য 
কে কোথায় যাইব -"ছার স্থিরতা নাই; আনুন আরা নিজ! 
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যাইবার পূর্বের সকলে আপনাপন ব্ৃস্তান্ত পরস্পরকে আনুপুর্ববিক 
বর্ণন করিয়! শুনাই। ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন ও তাহাকেই 
প্রথমে আপন বিবরণ বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন । 


ইডি প্রথম পরিচ্ছেদ? 


চি শীল পরমা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 





প্রথম উদীসীনের বিবরণ । 

বক্তা নিজ মস্তক উন্নত করিয়। স্বচ্ছন্দরূপে উপবেশন করতঃ 
অপর তিনজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ছে ঈশ্বরের প্রিয়- 
পাত্রগণ ! আমার ছুর্ভাগেটের বিবরণ শরণ করুন। আরব্য 
আমার পুর্ব পুরুষদিগের বাঁসভূমিও আমার জন্সস্থান। খোজা 
আছাঁক্গদ এই  হতভাগ্যের ওরনদাতা । তিনি একজন এশর্ধযশালী 
বণিক ছিলেন, তৎকালে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিলনণ, ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় জন্য তাহার লোক নিষুত্ভর থা- 
কি; ভাগ্ারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পণ্য দ্রব্য 
এবং ধনাগারে সহজ স্বর্ণ ও রৌপ্যছুদ্রা প্রস্তুত থাকিত,। 
তাহার ছুইটামাত্র সন্তান ছিল। এই কৌপীনধারী হতভাগ্য- 
বক্তা একটা; অপরটি একটি কন্যা । পিতা জীবদ্দশায় অন্য 
এক নগরের কোম বণিক পুজ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়! 
গিয়াছিলেন। তিনি এখন পতিলদনে বাঁস করিতেছেন । আমি 
পিতার এক মাত্র পুত্র” স্থতরাঁৎ তিনি আমাকে অত্যন্ত মে করি- 
তেন, আবার তীহাঁর এশ্বর্য্ের সীমা ছিলনা, সুতরাং আঁমি জনকজ- 
নযিত্রীর ন্সেহের ছায়ায় অতি যত্তে প্রতিপালিত হুইয়! চতুর্দশ বৎসর 
বয়ওক্রম পর্ধ্যস্ত লিখনপঠন যুদ্ধকৌশল ও বাণিজ্য কার্ধ্য শিক্ষা ক 
রিয়া পরম সুখে ছিলাম, চিন্তার নাম মাত্রও জানিতাম ন1। অকস্মাৎ 
অংবৎসরকাল মধ্যে পিতামাতা উভয়েরই লোকান্তর হইল । আমি 
একবারে ছঃখসাগরে নিমজ্জিত হইলাম এবং অপর কোন অভি- 
ভাবক না থাকায়, এই অভাবনীয় বিপদে হতবুদ্ধি হুইয় 
অন্নজল ত্যাগ করিয়! দিবারাত্রি কেবল রোদন করিতাঁম। চল্লিশ 
দিনের দিন শ্রাদ্ধে।পলক্ষে আমার আত্মীয়অন্তর্গগণ সমাগত 
হুইলেন এবং পিতার স্মরণার্থ উপাঁলনা সমাপ্ত হইলে আমার 
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মন্তকে পিতার উফ্ধীষ রোপণ করিয়। দিলেন ও নানা প্রকার 
উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়! “কহিলেন, দেখ ! কাহারও পিতা! 
মাতা চিরকাল জীবিত থাকেনা এবৎ সকলকেই এক দিবস 
শমন-সদনের আনিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব বিষয়- 
কার্যে মনোযোগী হুইবে। তুমি “এখন তোমার পিতার অতুল 
এশ্বর্যের অধিকারী হুইলে। পরিশ্রম ও সতর্কতা সহকারে 
তত্তাবৎ রক্ষাকর”॥ তীহার1 আমাকে এইরূপে প্রবোধবাক্যে 
সান্তনা! করিয়া চলিরা গেলেন। পিতার সাময়িক কর্তাগারিগ্রণ 
উপহার প্রদানপুর্বক ভাগারের দ্রব্জাত ও মঞ্জমার অর্থরাশি 
স্বয়ং বুঝিয়া! লইবাঁর জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। কিন্তু 
আমি একবারে সে রূপ স্তুপাকার অর্থাদি দেখিয়া উন্মস্তপ্রাঁয় 
হুইলাম, এবং পিতা যে সকল উত্তমোন্তম উর্ণানন ও যব- 
নিক বিশেষ কোন সমারোহ কর্মোপলক্ষ ভিন্ন বাহির করি- 
তেন না, আমি তত্তাবৎ দ্বার বিলাঁসভবন স্ুসত্জিত করিতে 
অনুমতি দিলাম, এবং সুন্দর দেখিয়1 দাসদাপী নিযুক্ত করতঃ তাহা- 
দিগকে বহুযুল্য পরিচ্ছদে পঙ্জিত করিয়া দিলাম । এই 
আশ্রমত্যাী পরিব্রাজক পিত্রাসনে উপবিষ্ট হুইয়] তদীয় বিপুল 
বিত্ত হস্তগত করিতে না করিতে কতকগুলি চাট্ুকারও প্রতারক 
দ্বার! পরিবেষ্টিত হইলাম । আমি তাঁহাদি্কে অনেচনক অন্তরঙ্গ 
বোধে সর্বদ1 সঙ্গে রাখিতাম। তাহার]। নান! প্রকার অসার 
কপোল কম্পিত জণ্পনায় আমার মনোরঞগ্ন করিতে লাগিল 
এবং আমার যৌবন কুনুম কলুষিত করিবার জন্য আমাঁকে 
অহোরহঃ বারুণী ও তরুণী সম্ভোগের প্রতি দিতে লাগিল ? 
আমিও ছুষ্টাসরস্বতীর আবেশবশতঃ হিতাহিতবিবেকনিরপেক্ষ 
হুইয়া তাহাদিগের নেই গরলময়ী প্ররোচনায় আয়ত্ত হইয়া 
পড়িলাম এবং বিলানিনী ও বিলানমেবায় মন্ততা হেতু বিষয়আশর 
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কিছুই দেখিতাঁম না, মদিরা। তৌর্ধ্যত্রীক ও দ্যুতক্রীড়াঁর সময়াঁ- 
তিপাত করিতে লাখিলাম 1 কিস্কর ও কপ্পিত সুছ্ৃদ্ণ আমার-এই 
উচ্ছ্লতাঁর সুযোগ পাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাঁগিল। যে 
নকল অর্থব্যয় হইত, তাহা কোথা হইতে আমিত, এবং কোথায় 
যাইত, তাহার কোন হিসাব থাকিত না । এরূপ অবস্থায় আমার 
কেন, কুবেরের ভাঁগ্ডার হইলেও সঙ্কুলান হয়না । অনতিদীর্ধকাঁল 
মধ্যে আমি সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিলাম, কেবল মলিন ছিন্বন্ত্র মাত্র 
সম্বল রহিল! যে সকল বন্ধু পুর্বে প্রাণপণে উপকার করিতে 
শপথ করিয়াছিল, এখন তাহাদের সহিত দৈবাঁৎ কোন স্থানে 
স্রাক্ষাৎ হইলে মুখ ফিরাইয় চলিয়া যাইত $ দাঁস দাসী সকলেই 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল । আমাকে তত্বাবধারণ করে এমন 
কেহই রহিল না। কেবল ভ্ঃখ এবং অন্তাপই চিরসঙ্গী হইল! 
এমন কিছু সম্বল রহিল না যে, ক্ছু ক্রয় করিয়া আহার করি 
সুতরাঁৎ উপবাস আরত্ত হইল ৷ এক দিন, ছুই দিন তিন দিন, আর 
থাকিতে পারিলাম ন1। লজ্জীয় জলাঞ্জলী দিয়! ভীগিনীর নিকট 
যাইতে সঙ্কণ্প করিলাম । কিন্তু খন মনে হুইল যে, পিতার পর- 
লোক গমনের পর ভগিনী কয়েক খাঁনি পাত্র লিখিয়াছিলেনঃ কিন্তু 
আমি তখন আমোদ প্রমোদে এ রূপ উন্মত্ত যে, একখাঁনির ও প্রতি 
বাদ করিনাই 1 তজ্জন্য মনেই অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম ও সহোদর! 
নিকট আর যাইতে ইচ্ছা হুইল না। কিন্তু উপায়ীন্তর নাঁথাকায় 
অগত্যা! যাইতে বাধ্য হুইলাম। পাথেয় অভাবে পদরেজেই 
যাত্রা করিলাম, ও অতি কষ্টে ভগ্গিনীর নিকট উপস্থিত হইলাম 
তিনি আমার তাদৃশী ছৃদ্দশা দর্শনে রোঁদন করিতে লাগিলেন । 
পরে আমার তথায় নিরাঁপদে পঁহুছন জন্য দরিদ্রে দিগকে কিছু, 
অর্থ বিতরণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ ! বনু দিবসের পর তোমার 
লাক্ষাৎকারলাতে আমার অস্তঃকরণে অসীম আনন্দোদয় হইয়াছে 
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বটে, কিন্তু ভোখাঁর এ শোচনীয় অবস্থা কেন ? আমি অমনি চক্ষের 
জল চক্ষে মিলাইলাঁম, কোন কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, 
নীরবে রছিলাম। তখন সেই স্সেছময়ী ভগিনী আমাকে সসানাগারে 
পাঠাইয়া আমার জন্য হুতন বস্ত্র আনাইয়া ব্লাখিলেন, আমি 
স্বানান্তে তাহা পরিধান করিলে তি'নি নিজ নিকেতন সন্নিধানে 
আমার বাস জন্য একন্টী মনোহর গৃহ ও আমার প্রতিরশ জন্য 
তুন্বাদ পানীয় বিবিধ ফল ও মিষ্টান্ন, মধ্যাহ্িক জলযোগ নিমিত্ত 
ভঙ্ঞিত ও আম স্ুপরু ফলনমুহ এবৎ রাত্রি কালীন আহ্ার্য্য 
হেতু রুটা ও নানাবিধ চর্ব্যফুষ্য লেহ্য পেয় পলান্নাদি নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন ও যাবৎ আমার ভোজন সমাগু না হইত, স্ববাসে গমন 
করিতেন ন। সর্ব প্রকারেই তিনি আমাকে অত্যন্ত যু ও সান্ত্বনা! 
করিতে লা্ধিলেন। আমি তাদৃশ কষ্টের পর পুনর্বার এ রূপ 
সাঁচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়। করুণীময় পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতার সহিত 
ধন্যবাদ দিলাম। কয়েক মাস আমি নিরুদ্বেগে এইরূপে সুখভোগ 
করিলে পর এক দিন আঁমার নেই জননী তুল্যা স্সেহময়ী ভগিনী 
বলিলেন, “ত্রাতঃ! তুমি আমার চক্ষু্ন আনন্দ স্বরূপ ও স্বীয় 
পিতা মাতার আদর্শ সদৃশ ॥ এেখানে আগমনাবধি আমি 
নিশ্চিন্ত আছি। তোমাকে দেখিলেই মনোমধ্যে এক অনি- 
বর্বচনীয় আনন্দোদয় হয়। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে কোন 
না কোন কশ্শ করিতে সৃজন করিয়াছেন । যেব্যক্তি আলমন্যে 
কাঁলক্ষেপ করে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে । বিশেষতঃ এই নগ- 
বীর ছোট বড় সকলেই তোমার উপর দোষারোপ করিবে যে, তুমি 
সমস্ত পিতৃধন অপব্যয় করিয়া! অবশেষে অন্রাভাবে ভগিনীপতি গুহে 
বাস করিতেছ ; ইহাতে আমর! উভয়েই সকলের নিকট ভাস্যস্পদ 
হইব ও আমাদের স্বরণীয় পিতামাতার মাঁনের হানি হইবে ? নতুবা! 
তুমি আমার চক্ষের উপর থাঁকিবে, ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি 


বাগবাহাঁর ॥ র ১৭ 
হইতে পাঁরে ? সম্প্রতি আমি তোমাকে দেশ ভ্রমণ করিতে পরধমর্শ 
দিই, ঈশ্বস্সান্থ ছে তোমার ভুঃখ দূর হুইয়? হয়তো পুনর্বার সৌ- 
ভাগ্যোদয় হইতে পারে । আঁমি তীহার এই হিতোশদেশবধক 
শুনিয়া অত্যন্ত লঙ্জিত হইলাম, ও সেই বাক্যের নারবন্ত্বা অনুভূত 
করিয়া বলিলীম,ভখিনি ! এখন*তুমিই আমার মাতার স্বরূপ! । অত-, 
এব ত্বদীয় নিদেশ হৃফচিত্তে পালন করিব । তিনি আমার এ্রেইকথ] 
শুনিয়া পঞ্চাশতোঁড়া ন্বর্মুদ্রী। আনয়নপুর্ববক আমার সমক্ষে রাঁখিয়? 
বলিলেন যে, সম্প্রতি একদল বণিক'দামাস্কম সহরে যাঁত্র! করি- 
তেছে। অতএব তুমিও এই অর্থ লইয়া বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি 
ক্রয় করিয়া আন এবং কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট সমস্ত হ্যাস্তকরত 
একখানি অস্থীকারপত্র লইয়া স্বয়ং দাঁমাক্ষল্‌ সহরে যাত্রা কর। 
তথায় পহু'ছিয়া এ অওদাঁগরের নিকট হইতে দ্রুব্যাদির লভ্ 
সহিত মুল্য লইবে, অথব1 স্বয়ং বিক্রয় করিলে যদি অধিক 
লভ্য হুইবে বুবিতে পাঁরঃ তবে তাহাই করিবে। আমি ভগ্গিনীব্ব 
পরামর্শান্থুনারে বাজারে যাইলাম ও দাঁমাক্ষন লহরের বিক্রয়ো- 
পযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়। একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের হস্তে সম- 
পর্ণ করতঃ তীহাঁর নিকট হইতে একখানি রপীদ লইয়] বাঁটি গ্রত্যা- 
বর্তন করিলাম! বণিক অর্ণবযানে আর হইয়া! জলপথে যাত্রা 
করিলেন। আমি স্থলপথে যাইতে মনস্থ করিয়া সহোদরার 
নিকট বিদায় চাঁছিলাম। তিনি আমাকে হীরকাদি খচিত আস্তরণ 
সঙ্জিত একটি উৎরু্ট অশ্ব ও উৎক্ুষ্ট পরিচ্ছদ আনাইয়! দিলেন 
এবং খাঁদ্যপানীয় পুর্ণ চর্মকোৌষ তৎপার্খে সংলগ্ন করিয়৷ দিয়! 
আমার হস্তে একটা পবিত্র মুদ্রা বাঁধিয়া দিলেন এবং ললাটে 
দধির তিলক দিয়! সাঁনয়নে বলিলেন, আমি তোমাকে ঈশ্বরের 
হস্তে সমর্পণ করিলাম? তুমি যেমন হাস্যমুখে যাত্রা! করিতেছ, 
ঈশ্বরানুগ্রছে অমনি প্রফুলবদনে ফিরিয়া আইস। আমি'বলিলাঁমঃ 
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ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন ও আপনার আশীর্বাদ আমার 
শিরোধার্ধ্য । পরে বিদায় হুইয়। অশ্বে আরোহণ করিলাস ও ঈশ্বরে 
আজ সমর্পন কারয়া গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইলাম । ছুই দিনের 
পথ এক একদিনে অতিক্রম করাতে শীঘ্রই নির্দিষ্ট স্থানের উপ- 
কঠদেশে উপনীত হুইলাম। যখব ভোরণদ্বারের পুরোবির্ভী হই- 
লাম, তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল সুতরাঁৎ প্রহরীর! দ্বাররুদ্ধ। 
করিয়াছিল । আমি তাঁছাদিগের নিকট অনেক কাকুতিমিনতি করিয়। 
ঝলিলাম যে, আমি একজন পথিক, বহু দূর হুইতে অশ্বারোহণে 
আলিতেছি, এক্ষণে যদি দ্বার খুলিয়। দাও, তাঁছা! হইলে সহরে 
যাইয়া একটু আরাম লইতে পারি। কিন্তু তাহারা অভ্যন্তর 
হইতে ওতিবাঁদ করিল, এতরাত্রে দ্বার মুক্ত করিবার অনুমতি 
নাই, পূর্ববান্ছে আনিলে না কেন? আমি এই রুক্ষ উত্তর শুনিয়] 
অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ পুর্ব্বক পুরপ্রাকারের নিম্নে উপবেশন 
করিলাম এবৎ পাঁছে নিদ্রা,আইসে, এজন্য মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ 
পাদচাঁরণ। করিতে লাঁখিলাম। ক্রমে রজনী নিশীথণাত্তীর্ধ্য ধারণ 
করিলে যখন দিগন্ত স্তিমিতস্তস্তিত ভাঁব পরি গ্রহ করিল, দেখিলাম 
সেই উচ্চ ভিত্তির শিখর হইতে শনৈঃ শনৈঃ একটা মঞ্জষ। 
অবতরিত হইতেছে ॥। জ্যোৎস্ালোকে এই অদ্ভুত ব্যাপার 
প্রতক্ষ্যগোচর করিয়া অতিমাত্র বিস্ময় সহকারে মনেমনে 
আন্দোলন করিতে লাশিলাঁম, “বুঝি ঈশ্বর অন্ুগ্রহপরতন্ত্র 
হইয়া! আমার দারিদ্র্য ও ছুর্গতি মোচনজন্য এই অপ্রতীক্ষাত 
প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছেন”। পরে নিন্ধুকটী ভূখিস্পর্শ করিলে 
পর আমি তখন অর্থলোলুপতায় আয়ত্ত হইয়। উদযাটন করিবার- 
জন্য লন্দি্ধ চিত্তে উহার নিকটে যাইলাম এবং দেখিলাম 
শিদ্ধুকটি কাষ্ঠনির্সিত, ও তন্মধ্যে পরম রূপবতী একটি রমণীমুর্তি। 
অস্ত্রাধাতে তীহার নর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, চক্ষুত্বর মুদিত, এবং 
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কলেবর রক্তঞ্োতে পরিপ্লীত। তদ্দর্শনে আমার হাৎকম্প হুইল 1 
ক্ষণবিলম্বে নেই বরবর্ণনীর ওযষ্ঠাধর ছুটি ঈষৎ বেপতিত হুইয়। 
ধীরে ধীরে বাউনিষ্পত্তি করিল» “রে বিশ্বা ঘাতক নিষ্ঠ র পাঁমর ! 
ঈদৃশ নৃনংশাচার কি আমার তথাবিধ স্সেহু ও অনুগ্রহের প্রতি- 
ক্রিয়। ? আর এক আঘাঁতে আমাকে বধ করিয়া তোর পুশূচিত 
কর্মের চুড়ান্ত কর, পরমেশ্বর ইহার বিচার করিবেন” । এই কয়েন 
কথা বলিয়। রমণী নিচোলখণ্ডে নিজবক্ত, আব্বত করিলেন, আমার 
দিকে নেত্রপাত করিলেন না । তাহাকে দেখিয়া ও তদ্বিধ 
আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমি হুতবুদ্ধি হইলাম ও আপনাপনি 
কলিতে লাগিলাম,“হায় ! কে এমন নিষ্ঠুর নরাধম যে,এমন সর্ববাঙ্গ 
তুন্দরী অবলার গ্াত্রে অস্ত্রাধাত করিয়াছে? যেব্যক্তি এই, 
কমনীয় রমণীঘুর্তিলক্ষ্য করিয়া করোত্বোলন করিতে পারে, নিশ্চয়ই 
তাহার হৃদয় রাক্ষসের লীলাভুূমি। ক্ৃতীস্ত নিকটবন্তাঁ। বরানন। 
তথাপি হত্যাকারীর নামোচ্চারণ ক্রমে উ!হ।র প্রতি সেহ প্রদর্জর্দ 
কর্িতেছেন।” আম্মি অন্ুচ্চকণ্ঠে এইরূপ আন্দোলন করিতে 
ছিলাম? কিন্তু তাহা! বামনয়নার শ্রতিযুল স্পর্শ করিল। তিনি 
অবগুগ্ন মোচন করিয়া! আমার দিকে চাঁহিলেন; আমি তীহার 
সেই আলোৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়। মুচ্ছিতি প্রায় হইলাম, 
বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাখিল। আমি কষ্ট কণ্পনাক় 
কম্পমান পদদ্বয়ের উপর নিভর্ করিয়! দণ্ডায়মান হুইয়া! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ও একি ভয়ানক ঘটনা? বলিয়। 
আমার উত্কণ্ঠ দূর করিয়া আমাকে প্ররুতিস্থ করুন। এই 
কথ শুনিয়া বা নিম্পাদনে অশক্য হইলেও তিনি মৃছত্বরে বলিতে 
লািলেন, জগদীশ্বরকে ধন্যবাঁদ। অস্ত্রাধাতে আমার শরীর এত 
হর্বল হইয়াছে যে, আমি আর কথ! কহিতে পারি নী। আমার 
বত্যু লন্নিকট । তুমি যেই হও» এই হতভাগিনীর প্রাণ বাছির হইলে 


হি বাগবাহার। 
এই সিবুুকগুদ্ধ কোনস্থানে কবর দিয়া মন্তুষ্যোচিত কা্ধ্যকরিও । 
ঈশ্বর তোমায় পুরক্ষার দিবেন। তিনি এই কয়েকটা মাত্র কথা 
কহিয়। নীরব হইলেন। রাত্রিতে কোন উপায় চেষ্টা করিতে না- 
পারিয়। আমি সিন্দ্ুকটী নিকটে আনিয়া রাঁখিলাঁম ও কতক্ষণে 
[নিশাবসান হুইবে ভাবিতে লাগিলাঁম। স্থির করিলাম যে, প্রাতে 
নগরে বাইয়া এই হুন্দরীকে আরোগ্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা 
পাইব। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হুইল, পক্ষী সকল গান করিতে 
লাগিল ও মন্ুষ্যের কলরৰ শুনিতে পাইলাম | আমি অমনি সময়োঁ- 
চিত উপা'ননানন্তর সিন্দুকট্টী আস্তে আস্তে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিলাম ও 
সহরের দার যুক্তহইলেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক অন্থু- 
সন্ধানের পর একটা সুবিধামত জুন্দর বাড়ী ভাড়া লইলাম। 
সুন্দরীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া! একটা ঘরের মধ্যে 
কোমল শ্য্যায় শয়ন করাইয়া ও তাহার নিকট একজন বিশ্বাসী 
ভূত্যকে রাখিয়া একজন অস্ত্র চিকিৎসকের অনুসন্ধানে বাহির 
হুইলাম। পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 
এখানে ভাল চিকিতৎমক কে? তাহ'দের মধ্যে একজন বলিল 
যে, ইশ নামে একজন নাপিত সর্ধবগ্রকার চিকিৎসায় অতিশয় 
পারদর্শী । এমন কি ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার ওষধে মৃত ব্যক্তিও 
পুনজ্জীবিত হয়। তিনি নিকটেই বাঁ করেন। আমি অনুসন্ধান 
দ্বারা তাহার বাটীতে পু ছিয়! দেখিলাম, একজন শুভ শ্মশ্রধারী 
পুরুষ বাটির বারের সম্মখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ও তাহার নিকটে 
কতক গুলি লোক অলিন্দের উপর এধধের মশলা কুটিতেছে। 
আমি মস্তক নত করিয়। তাহাকে ভক্তিভাঁবে অভিবাদন করিল 
ও বলিলাম মহাশয়ের নাম ও যশঃ শুনিয়া মহাশয়ের নিকট আলি- 
য়াছি। সম্প্রতি কয়েক দিবন হইল, আমি নিজ প্রণয়িণী ভার্ধ্যা 
লমিব্যাহারে বাটি হইতে বাণিজ্যোদেশে বাহির হইয়া যখন এই 
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নগরের নিকট আসিলাঁষ, তখন সন্ধ।| হইয়াছে । রাত্রিতে স্ত্রীলোক 
সমভিব্যাহারে অপরিচিত দেশে পথ চলায় বিপদ ঘটিতে পারে 
বলিয়া আর অগ্রসর ন। হইর! ময়দানের মধ্যে এক বৃক্ষতলে অবস্থিতি 
করিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, আমাদির্ণকে একদল 
দন্্যুতে আক্রমণ করিল এবৎধন সম্পত্তি যাছ! কিছু ছিলঃ কাঁড়িয় 
লইল। আর আমার স্ত্রীর গায়ের জহরাৎ লইবার জন্য" তাঁহাকে 
অস্ত্রাঘাত করিয়াছে । আমি একাকী, কি করি, অবশিষ্ট রাত্রি 
কোন প্রকারে কাটাইলাম। প্রতুুষে এই নগর প্রবেশ করিয়। 
একটি বাঁড়ী ভাড়। লইয়াছি। তথায় স্ত্রীকে রাখিয়া মহাঁ- 

*শীয়কে ডাঁকিতে আ'পিয়াছি ! জগদীশ্বর মহাঁশয়কে চিকিৎসা- 
বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী করিয়াছেন । অতএব মহ।শয় ! এই ছুর্ভাগা 
পথিকের উপর দয়া করিয়া]! বাড়ীতে যাইতে হইবে । মহাশয়ের 
চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা হইলে মহাশয়ের আরও ষশঃ 
বৃদ্ধিহইবে ও আমি মহাশয়ের চিরদাঁস হয়! থাকিব! ইশ পরম দয়ালু 
ও ধার্মিক ছিলেন। আমার ছূর্দশ।র কথা শুনিয়া! তাহার দয়া হইল। 
তিনি আমার সহিত আমিলেন ও সেই কামিনীকে দেখিয়! আমাকে 
এই কথা বলিয়! আঁশ দিলেন যে, ঈশ্বরানুগ্রছে এই স্্রীলোকটির 
ক্ষত বিক্ষত শরীর চল্বিশ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইতে পারিবে ও 
এ সময় পরে ইনি আরোগ্য নান করিতে পারিবেন । তিনি স্বয়ং 
ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া পরিক্ষার করিলেন ও কোন স্থান সেলাই 
করিলেন, কোন স্থানে পটি দিলেন । এইরূপে যেস্থানে যেরূপ কর! 
আবশ্যক, সেই স্থানে সেইরূপ করিয়া সকল ঘ। গুলি উত্তমরূপে 
বাধিয়। দিয়া সতর্ক করিয়। দিলেন যেন, অসাবধানে সেলাই কাটিয়। 
নাযার। আমি প্রাতে ও বৈকালে ছুই বার করির! দেখিব তুমি 
ইহাকে মধ্যে অপ্প পরিমাণে গোলাপজলের সহিত বেদ৯্ক ও 
কুক্ুটের ঝোল খাইতে দিও যে? ইনি নজোর থাকিতে পারেন তিনি 


হহ ৃ বাগৰবাছার। 

আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় চাছিলেন। আঁমি কৃতাগুলি 
হুইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া! বলিলাম, মহাশয়ের আশ্বাস প্রদানে 
আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে $ নতুবা এই কামিনী যেরূপ 
আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমি তাহার স্বত্যু সম্মখে 
দেখিতে ছিলাম। জগদীশ্বর আপনার 'নঙ্গল করুন । এই কথা বলিয়া 
আমি তাঁহার হস্তে পান ও আতর দিলে তিনি চলিয়া! যাইলেন। 
আমি দিবা নিশি এ রমণীর সেবায় নিযুক্ত থাঁকিলাম । মনে করি- 
তাম যে, এ সময়ে আমি বিশ্রাম লইতে গেলে অধর্ত্ম হইবে । তীহার 
আরোগ্যের জন্য আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম। 
সৌভা্যক্রমে এই শঙ্কট সময়ে পূর্বেবান্ত যে বণিকের নিকটে বাণিজ্য 
দ্রব্যাদি ন্যস্ত করিয়াছিলাঁম, তিনি আমাকে সমস্ত প্রত্যর্পণ 
করিলেন। আমি তত্তাবৎ বিক্রীত করিয়া সেই আহত কাঁমিনীর 
ভেষজ ও পথ্যাদির ব্যয়নির্বাহু করিতে লাখিলাম। রুগ্ন ব্যক্তির 
নোকর্য ও সাচ্ছল্যবিধাঁন জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্ত 
আহরণ করিলাম । সদাঁশয় ভিষক নিয়মিতরূপে আমিতে লাশি- 
লেন এবং কতিপয় দিনমধ্যে ক্ষতসকল উপশান্ত হুইলে নিতশ্বিনী 
আরোগ্য আসান করিলেন। আমার আনন্দের সীমা রহিলনা। 
আমি ভিষক মহাঁশয়কে বহুনংখ্যক সুবর্ণ ও বহুমুল্য পরিচ্ছদ পুর- 
স্কাপ্প প্রদান করত রমণীকে রমণীয় লোমজ আসনধূত রুচির 
পর্য্যস্কে উপবিষ্ট করাইয়। দীন দরিদ্রদিগকে অজক্র অর্থ বিতরণ 
করিলাম । ফলতঃ সপ্তদ্ধীপা' ধরিত্রীর একচ্ছত্রতালাভে অন্তঃ- 
করণে যাঁদৃশ উল্লাসের সঞ্চার হয়, নে দিন আমার তাহাই 
হুইয়াছিল। রোগমুক্তির পর হইতে বরাঙ্জনার অন্গজ্যোতিঃ 
অনাত্রাত গুলাবের মঞ্জ,ল রক্তিম ধারণ করিল, মুখমণ্ডল নির্মল 
শশধর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল এবং নয়নযুগলের সম্মোহিনী 
প্োচিক্ধতা উপচিত হুইল। এমন কি সেই অত্যুজ্্ল বিশাল 


বাশবাহার। ২৩ 
নেত্রে আমি সহজে নিজ দৃষ্টি সঙ্গত করিতে পারি নাই। যা! 
হউক আমি এক্ষণে কায়মনোবাঁক্যে তীহার পরিচর্যা করিতে 
লাগিলাম এেবৎ তদীয় নিদেশপালনে যত্ুপর হুইলাম। কিন্তু 
রূপ ও গরিম! অতিক্রম করিয়! কখন ও যদি তদীয় মেড়র কটাক্ষ 
আমার প্রতিধাবিত হুইত,অর্ধীন কহিতেন, “সাবধনৈ,, যদি আমার 
প্রসন্নতা তোমার বাঞ্চনীয় হয়” তবে আমার অনুজ্ঞাপালনে 
সন্দিহান হুইওন1 2 যাহা যখন অন্থমতি করিব, অবিলম্বে অবিচারে 
সম্পাদন করিবেআমার কথায় থাকিওনা। অন্যথা তোমাকে বিলক্ষণ- 
রূপে স্বকীয় প্রশ্লল্ভতাঁর ফলভা'গী হইতে হইবেক । পক্ষান্তরে ঈদৃশ 
দীর্ব্বিতাঁচরণসত্বেও আমার প্রতি তদীয় কৃতজ্ঞতার আভাস ভাব- 
গতিকে প্রকাশ পাইত । সুতরাৎ সর্ববভোভাঁবে তদীয় মতের অন্ুবর্তী 
হুইয়! তীহার প্রিয় কার্য্য সাধন আমার একমাত্র চিকীর্বিত হইল । 
সর্বদ] অনুগত থাকিয়। প্রফুল চিক তাহার নিদদেশ পালন 
করিতে লাগিলাম ॥ 

এইরূপ আন্গত্যে কয়েক মাস অতিবাহিত হুইল । আমি 
নিষেষমাত্র কাঁলব্যাজ না করিয়া! সকল সময়েই তাহার অভি- 
মত কার্য করিতে লাগিলাম। তদীয় মনোরথ সাধন জন্য পণ্য- 
দ্রব্য ও হীরকাদি যাহা ছিল, সকলই নিঃশেষিত হইয়া! গেল । 
পরিশেষে উদ্ধার গ্রহণ ব্যতীত ব্যয়নৎকুলণীনের উপায়ীন্তর রহিল 
না। কিন্তু বিদেশ, সকলেই অপরিচিত, কে আমাকে বিশ্বাস 
করিবে যে, খণদ্বারা রমণীর ব্যয়নির্ববাহ করিৰ ? স্ুতরাৎ প্রাত্য- 
হিক ব্যয়বহনের উপায়ীন্তর ন! দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলায । 
ক্ষোভেও চিন্তায় দিবসশর্বরী অতিবাহিত হইতে লাগিল, মুখ শ্রী 
মলিন হইয়া গেল, কিন্তু হদয়ের রহস্য কাহার নিকটে অনাবৃত 
করিব? ছুস্থের মনস্তাপ অন্তঃশোধণই করিয়া! থাঁকে। একদিন 
সুন্দরী অনুভবে আমার ছুইখের কারণ অবগত হুইয়া কহিলেন, 


২৪ , .... বাশবাহার । 

“যুবক ! তৃমি আমাকে যে উপকার করিয়াছ, তাহা ছুরপণেয় 
প্রস্তরাষ্কিতবহ আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়াছে । তাহার প্রতি- 
ক্রিয়া করিঃ এক্ষণে আমার সে ক্ষমতা নাই। প্রয়োজনীয় ব্যয়- 
নিষ্পাদন হেতু যদি তোমার অভাব হইয়া থাকে, তজ্জন্য চিন্তা 
কারও ন]1 মসী, লেখনী ও লিখনাধার আনয়ন কর ।” রমণীর এই 
সপর্ব্ব গাসভীয পুর্ণ উক্তি শ্রবণে তাহাকে কোন দেশের রাজকন্যা! 
বলিয়া আমার গ্রব গ্রতীতি হুইল। আমি তৎক্ষণাৎ লেখনীত্যাদি 
আনয়ন পূর্বক তীহার শম্মখে রাঁখিলাম। তিনি একখানি চিঠি 
নিখিয়! নাম স্বাক্ষর করত আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই নগরে 
হুর্গের নিকটে যেখানে অর্দচক্রাকার তোরণদ্বার দেখিবে, তাঁহার 
পশ্বস্থ প্রতোলীতে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা! আছে + সিদ্ধিবাহার 
সেই বাটির স্বামী । চিঠিখানি তাহাকেই দিবে" । আমি এই 
নিদর্শনানুলারে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হুইয়1 প্রতিহারী সমীপে 
গমনপ্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিলে সে নিজ প্রভুকে সমাচার 
দিল। ক্ষণকাঁল পরে জনৈক স্ত্রী কাঁফি-যুবক বিচিত্র উষ্ধীষ 
ধারণ পুর্ব্বক বহিদদেশে আগমন করিলেন। তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্, 
কিন্তু মুখী রমণীয় ৷ পত্রীখানি আঁমার হস্ত হইতে গ্রহণ পুরঃসর 
কোনরূপ প্রম্ম না করিয়া মৌনভাবে বাঁটার মধ্যে চলিয়! খেলেন । 
পরক্ষণেই দেখি, একাঁদশ সংখ্যক ক্রীতদাস ভীহাঁর সন্গে আপি- 
তেছে। প্রত্যেকের মস্তকে মুদ্রাপূর্ণ রুদ্ধ মুদ্রীকোষ রর্জিণ বস্ত্র 
জড়িত। কাফ্ষুবক তাহাদিগকে আমার সমভিব্যাহারী হইতে 
অনুমতি করিলেন। আমিও অভিবাঁদন করিয়! বিদায় গ্রহণ পুর্ববক 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়! স্বস্থানে প্রতিনিব্ত্ত হইলাম । গৃছে সমা- 
শত হুইয়। দ্বারদেশ হুইতেই তাহাদিগকে বিদাঁয় দিলাঁম ও স্বর়ৎ 
সেই মুদ্রাকোঁষ গুলি সুন্দরীর সমক্ষে রাখিলাম। দেখিয়া তিনি 
আমাঁকে কহিলেন, “এই সমস্ত সুবর্ণ লইয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় 


বাশবাহার । ২৫ 
ব্যয়সংকুলান করিও দয়াময় পরমেশ্বরের বদীন্যতাঁর সীম! নাই ॥ 2 
অর্থ পাইয়া আমি শীঘ্রই আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ করিলাম । 
এক্ষণে আঁর অন্তঃকরণে পুর্ব্ববৎ উৎক! ব্লহিলনা। তবে এই এক 
বিস্ময়াত্মিক কৌতুছলের উদয় হইল যে, কাঁফি,-যুবক একখণ্ড 
তুচ্ছ পত্রীপ্রাপ্তি মাত্রেই বা নিষ্পত্ভিমাত্র না করিয়া! এই অপরি- 
চিত ব্যক্তিকে এত অর্থ কেন দিলেন? এই রহস্যোস্ডেদ জন্য রম- 
নীকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না ॥ কারণ তিনি পূর্বেই তদীয় 
কথা কি কাধ্যের প্রসঙ্গে থাকিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। 
তুতরাৎ মনোমধ্যে ভীতির উদ্রেক হইয়া আভ্যন্তরীণ চাঁপল্যের 
বুদ্ধিনাধন করিল । 


ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


সুতীয় পরিচ্ছেদ 


বা স্িপিথিীটিটিটি 


প্রস্তাবিত ঘটনার অষ্টাহু পরে সেই প্রিয়তমা বাঁমনয়না আঁমাঁ" 
কে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, «“ দেখ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে 
পরিফৃত নুতন পরিচ্ছদ ধারণের অনুমতি দিয়াছেন । জীর্ণ পুরাঁ- 
তন বসনে সভ্যতার অপলাপ হয় না বটে, কিন্তু তাদৃশ বেশে 
লে)কিক সন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব সুবরণপুর্ণ ছুইটা ছুদ্র- 
কোষ সমভিব্যাহাঁরে লইয়া ইউনফ নামক বণিকের বিপনিতে গমন 
,পুর্ববক ছুই প্রস্থ উৎকৃষ্ট পরিধের এবৎ কতকগুলি বনুমুল্য মণি- 
কাঞ্চন রচিত অলঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া! আন “| আমি মেই নি- 
দেশান্ুনারে অশ্বারৌহণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিলাম | দেখি- 
লাম পরম রমণীয় এক যুবকঘুর্তভি পীতপরিচ্ছদে বিচ্ছরিত হইয়া 
পর্য্যস্কে বিরাজ করিতেছে, এবৎ নেই অপরূপ রূপরাশি সন্দর্শন জন্য 
রাজবর্ত্ জনতাঁয় লঙ্ক,ল হইয়াছে । আমি সেই মূর্তির পুরোবস্তা 
হুইয়া নমস্কারপূর্ধবক আমনপরিগ্রহ ও স্বাভিলবিত ব্যক্ত করি- 
লাঁম। আমার উচ্চারণপ্রণালী নাগরিক গণের অনুরূপ না হওয়ায় 
বণিকযুবক মধুরস্বরে প্রতিবাদ করিলেন,» আপনার অভিমত 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছেঃ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়ের নিবাঁস 
কোথায় ? কি নিষিস্ত এই অপরিচিত স্থানে অঘস্থান করিতেছেন ? 
যদ্দি অনুগ্রহ করিয়। পরিচয় প্রদান করেন, বোধ করি,তাছ। সভ্যতা- 
বিরুদ্ধ হইবেক ন11” কিন্ত স্বর্ত্ান্ত অনারৃত করা রুচিকয়স ও কুশল- 
কর বলিয়া! উপলদ্ধি ন৷ হওয়ায় ক্রীতদ্রব্যাদির মুল্য প্রদানপুর্ববক 
গাত্রোথান করিয়। আমি বিদায়প্রার্থনা করিলাম । তাহাতে যুবক 
অসন্তু হইয়। বলিলেন, “মহাশয় : আপনার যদি আত্গোঁপনের 
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ইচ্ছা ছিল, তবে প্রথম সাক্ষাৎকারে বন্ধুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন 
করা ভাল হয় নাই। অস্ত ন্ত ব্যক্তিগণের তাদৃশ সমুদাচরণে অনেক 
আশা করণ যাইতে পারে ।” এই কয়েকটী কথ তিনি এরূপ লগ্রও 
লালিত নহুকাঁরে পরিব্যক্ত করিলেন যে, শুনিয়! হৃদয় পুলকন্পনে 
উচ্ছলিত ও তৎক্ষণাৎ তাহার সংসর্স পরিছার পুর্ববক ধৃত, 
প্রদর্শন অসামাজিক বলিয়া ধারণা হুইল ।.আঁমি পুনর্ববার উপবেশন, 
করিলাম,কছিলাম,“আমি সর্ববান্তঃকরণে ভবদীয় প্রস্তাবের অনুমোদন 
করি, ও আপনার নিদেশপালনে সর্ব! প্রস্তুত আছি ।” ইহাতে তিনি 
হাসিতে হানিতে কহিলেন, “যদি অন্থগত দাসের প্রতি মহাশয়ের 
আবন্কম্পাসঞ্চার হইয়া থাকে, ভবে প্রার্থনা, অদ্য কতিপয় আম- 
প্রেত বন্ধুবান্ধবের সহিত এখানে আমোদ প্রমোদ করেন ।” আমি 
নেই সুন্দরী নারীকে এ্রেকাঁকিনী রাখিয়! কুত্রাপি যাইতাম না, সুত- 
রাং তাহার নিভৃত অবস্থানের কথা ম্মৃতিপথারূড হওয়ায় নিমন্ত্রণ 
রক্ষা! বিষয়ে নীনীরপ আঁপন্তি করিলাম। কিন্তু যুবক কিছুতেই 
অন্তষ্ট হইলেন ন1 | কি করি অপত্য। স্বীকার করিলাম যে, এই সমস্ত 
দ্রব্যসামঞ্জী বাটীতে রাখিয়া! অতি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিতেছি ।” 

এইরূপ অঙ্গীকার করায় তিনি আমাকে বিদায় দিলেন । আমি বাটা 
আসিয়! নেই বেশভুষা সমস্ত রমণীর সম্মুখে রাখিলাম । তিনি আমাকে 
প্রত্যেক দ্রব্যের মুল্য ও বণিকমদনে কিন্ূপ কথোপকথন হুইয়া- 
ছিল, জিজ্ঞাসা! করিলেন। আমি আন্তপূর্বিবিক যথাযথ বর্ণন করি 
লাম। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, “ অন্থীকার- 
পালন জর্ববথ| কর্তব্য । তুমি ত্বরায় নিমন্ত্রণরক্ষার্থ গমন কর; 
আতিথ্যঞ্রহণ শাজ্রসম্মত । শীঘ্ যাও, আমার জন্য চিন্তা করিওনাঃ 
ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন।” আমি কহিলাঁম, “আপনাকে 
একাকিনী রাখিক্ন। যাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার 
আজ্ঞাবহেলন করিতে পারি না, অগত্যা যাইতে হইল । যত- 
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ক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি; হৃদয় আপনারই নিকটে রছিল। * এই 
কথা বলিয়া আঁমি বণিকভবনে প্রস্থান করিলাম । তিনি আমার 
জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন । আমাকে দেখিয়া কহিলেন, 
আমুন মহাশয়! আপমার সহবাসজনিতআ নন্দলিপ্নায় আমি 
অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছি” ইহা বলিয়া! গাত্রোথানপুর্বক 
হুক্তধারণ করিয়। আমাকে একী উদ্যানমধ্যে লইয়া গেলেন। 
উদ্যানটী অতীব মনোহর । কোন স্থানে জলাশয় মধ্যে উৎসমকল 
নৃত্য করিতেছে,কোঁথাও ফল-প্রস্থ-পাদপমালা পুর্ণষৌবনে বিকসিত 
ও শীখানকল ফলভরে ঈষৎ আনত হুইয়! পড়িয়াছেঃ কুত্রাপি 
বিহঙ্গমগণ শাখারূঢট হইয়া কলরবে গান করিতেছে । উদ্যানের 
মধ্যভাগে পরম রমণীয় একট হর্খ্য তুন্দরলোমজ বাসে বিচ্ছরিত। 
আমরা একটী কৃত্রিম সরিতের তটবস্তী সুন্দর একটা মণ্ডপে গিয়া 
উপবেশন করিলাম । বনিকযুবক ঘুহুর্বপরেই গাত্রোথানপুর্ধক 
কোথায় গমন কঙ্গিলেন ও পরক্ষণেই মহামুল্য পরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়। প্রত্যারতভ্ত হইলেন । দেখিয়া! আমি তীহাকে কহিলাম, 
“পবিত্র পরমাত্মার প্রসাদে আপনার সৌন্দর্ধ্যরাশি খলের 
দৃষ্টি হইতে রক্ষিত হউক, | এই কথা শুনিয়। তিনি ঈষৎ হাস্য 
করত আমাকেও পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে কহিলেন। তাহার 
সন্তোষ উৎপাদন জন্য আমি ও নিজ পরিচ্ছদাপেক্ষা উত্রুষতর 
একী নজ্জায় সজ্জিত হইলাম। বণিকযুব! আম।র জন্য অতি 
উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য ও বিলানোচিত নান? উপচার প্রস্তুত রাখিয়া- 
ছিলেন। আমি তাহার লৌহার্দব্যঞ্জক মধুরালাপে বিমোহিত হুই- 
লাঁম। এই অময়ে এক ব্যক্তি সুরা ও কাচনির্ষ্মিত চমক লইয়! 
উপস্থিত হুইল সুন্বাছ পলান্নের ও অসস্ভাব রহিলনা। মদিপী- 
ভাজন চক্রাকারে আমাদিগের মধ্যে আবর্তন করিতে লাগখিল। 
ইরূপ তিন চারি বারের পর প্রিয়দর্শন শিশু চতুফটয় বেণী মুক্ত 
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করিয়। নভামধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীত ও নৃত্য আরম্ত করিল । 
সেই লময়ে মনের এইরূপ ক্ফর্ভিবোধ হইয়াছিল যে, বৌধহুইল, 
স্বয়ং তানসেনও উপস্থিত থাকিলে সেই মনোহর দৃশ্যে আত্মবিস্মৃত 
হুইতেন এবং ব্রজবাউরার জ্ঞতানলোপ হুইত। এই উৎমব সময়ে 
বণিকযুবাঁর অক্ষিযুগল অকন্মাৎ অশ্রজলে আল্লাবিত হুইল, ছুই 
তিন বিন্দ্বু তদীয় কুনুমকমনীয় গগস্থল বাহিয়া নির্গলিত হুইল. ? 
তিনি আমার দিকে নেত্রসঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, “অন্তরঙজনের 
নিকটে আন্তরিক রহন্যের অপলাপ শাস্ত্রনঙ্গত হইতে পারে না। 
এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যে রূপ বদ্ধমূল সৌছ্বদ্যের সঞ্চার হুই- 
ফ্লাছে, তাহাতে একটি গু বিষয় আপনার নিকটে প্রকাশ ন' করিয়। 
থাকিতে পারিনা । জানিবেন আমার এই অকপট ব্যবহার 
নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্জনিত বিশ্বামের পরিণামভুত। আমার একটি 
রক্ষিতা স্ত্রী আছে, যদ্দি অন্থুমৃতি করেনঃ তাহাকে আহ্বান করিয়। 
তাহার জন্দর্শনক্রমে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করি। তাহার বিরহে 
কিছুতেই এই সমস্ত আমোদপ্রমোদের স্বাদ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছিনা।” যুবক এরূপ আগ্রহাতিশয় সহুকারে ইত্যাকার 
বাগ্বিন্তান করিলেন যে, তাহার নেই অসেচনক সর্গিনীকে 
দেখিবার জন্য আমার ও কৌতুহল জন্মিল। কহিলাম, "আমিও 
আপনার শ্রীতিবর্ধনে অমুৎসুক। কিন্তু আপনি ষে প্রস্তাব 
করিলেন, তদপেক্ষ। প্রিয়তর আর কি হইতে গারে % আপনি 
অবিলম্বে সেই প্প্রিয়ঙমাকে আহ্বান করুন । তীহার বিদ্যমাঁনতা- 
ব্যতীত কিছুতেই চিত্তের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছেনা 1,» বণিকবর এই 
কথায় যবনিকার দিকে সঙ্কেত করিলেন, পরক্ষণেই একটা রমণী- 
মুর্তি গ্রকোন্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। পার্খে আলিয়া উপবেশন 
করিল। মুর্ভিখানি গভীর কৃক্৫বর্ণ, পাপের বীভৎস নাক্ষাৎ 
প্রতিকৃতি ! দেখিবামাত্র কৃতান্তদূত নিয়তিসীম। অতিক্রম করিয়। 
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পুরোবর্তী হয় । আমি ভয়ে স্তত্তিত ছইলাঁমঃ ভাঁৰিলাম, “এই 
জঘন্য প্রেতিনী কি ঈদৃশ পরম সুন্বর সুকুমার যুবার ছদরাধিষ্ঠাত্রী ? 
এতে লোহা এত গুণানুবাদ কি ইহারই জন্য ? যাহা ছউক 
আমি আগুনার করিয়া নীরবে রছিলাম। 

এইরূপে সুরা ও সঙ্গীতোৎসবে- আমরা তিন দিবস শব্বরী 
অ্পবাহিত করিলাম । চতুর্থ দিনে মাদকতায় উদ্ভান্ত আত্মবিস্মত 
ও বাহ্যজ্ঞান শুন্য হয়! নিদ্রাভিভূত হুইলাম। পরদিন প্রভাতে 
বণিক-বুবা আমাকে হস্তধারণ পুর্ববক জাপ্নরিত করিয়। তার 
সেই প্রেয়পীর মঙ্পলোদ্দেশে কতিপয়চনক স্ুরাপান করাইয়া 
কহিলেন, “আমস্ত্রিত বন্ধুজনকে অধিক ক্রেশ দেওয়া শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ 7” বলিয়া আমার হস্তদ্বয়ধারণপূর্ববক উত্তোলন করিলেন। 
আমিও বিদায়প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার নদাচারে 
অতিমাত্র আহুলাদিত হইয়া গৃহ-প্রতিগমনের অনুমতি প্রদ।ন করি- 
লেন। আমি সত্বর নিজ পরিধেয় পরিধান পুর্ববক গৃহাগত হইয়া! 
পুর্বেবাক্ত সেই দিব্যা্নীনমীপে উপনীত হইলাঁম। তীহাকে 
একাকিনী গুহে রাখিয়া এক দিনের জন্যও আমি কদাপি কুত্রাপি 
গমন কি রাত্রি বাস করিনাই, তাহাতে তিন দিবারাত্রি অনুপস্থিত 2 
সুতরাৎ লজ্জার পরাকাষ্টা রছিলন1! আমি তীহার নিকটে বারস্বীব্র 
মার্জনাপ্রার্থনা করিলাম ও নিমন্ত্রণউপলক্ষে যাহা যাহ? ঘটিয়া- 
ছিল ও কি জন্য বাটা আনিতে পারিনাই, বিস্তার বর্ণন করিলাম | 
রমণী সমাজের প্রথাপদ্ধাতি বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, ঈষন্ধীস্য 
করিয়। কহিলেন, “ভোমার অপরাধ নাই; যখন কোন ব্যক্তি 
নিমন্ত্রণরক্ষার নিমিত্ত অন্যদীয় সকাশে গমন করেন, ও নিমন্ত্রণ- 
কর্তা অনুগ্রহ পূর্বক যাবৎ প্রতিগ্রমনের অনুমতি প্রদান না করেনঃ 
তাবু তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না এই নিমিত্তই তোমার 
বিলম্ব হইয়াছে । যাহা হউক আমি হুষ্টীস্ত্করণে তোমাকে মার্জন! 
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করিলাম । এক্ষণে জিজ্ভান্য,ধাহার নিকটে তুমি এরূপ সৎকার গ্রহণ 
করিলে, তাহার সম্বন্ধে কি শদালীন্য অবলম্বন করিবে, না তাহাকে 
প্রৃতিনিমন্ত্রণ করিবে ? আমার বিবেচনায় সেই বণিকবরকে বাঁটীতে 
অশহ্বানপুর্বক দ্বিগুণ যত্ের সহিত আপ্যায়িত করা কর্তব্য ॥ 
ভোজের আঁয়োজনাদির জন্য কোন চিন্তা নাই। দৈবীনু গ্রহে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান প্রু্টরূপে যথাঁবৎ প্রস্তুত হইবে 1৯ 
রমণীর অভিপ্রায়ানথসাপ্ধে আমি সেই যুবকের অন্িধানে খিয়! 
কহছিলাম, “আমি সন্তোষের সহিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করি- 
য়াছি, এক্ষণে আমার বাটীতে একবার আপনাঁকে যাইতে হইবে 7 
তাহা হইলেই আমার অভিলা পূর্ণ হয় ।» তিনি প্রথমতঃ বিস্তর 
আপত্তি করিলেন, পরে আমার নির্ধন্ধাতিশয় দর্শনে সম্মত হুইয়+ 
কহিলেন, “আমি হৃদয়ের সহিত কহিতেছি, আপনার বাটীতে 
গমন করিব 1» পরে আমি তাহাকে, লমভিব্যাহারে লইয়। থুহা- 
ভিমুখে আগমন করিতে করিতে ভাবিলাম, “যদি পূর্বের মত অবস্থা] 
থাঁকিত, তাহা হইলে যথাযোগ্য সৎকারে অতিথির মনোরঞ্জন 
করিতে পারিতাঁম। ইহাকেত লইয়া! যাইতেছি, দেখি, কি রূপে 

হার অমুদাচরণ কর] হয়। এধন্বিধ শঙ্কা ও চিন্তায় হতাঁশপ্রায় 
হুইয়। বাটাতে আগমন করিলাম। যাহ! দেখিলাম; তাহাতে 
বিশ্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলাম তোরপণসমীপে বিলক্ষণ 
জন্তা। আঁড়ম্বরের সামা নাইঠ রাজবতস পরিক্ষত, তাহাতে 
জলসেক কর] হইয়াছে । আ'সাদগুধারিগণ আমাদিশের এ্রতীক্ষায় 
উভয়প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অনন্তর বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়। দেখি, প্রকোন্ঠ গুলি সুন্দর গাঁলিচ। দ্বারা হুনজ্জিত হইয়াছে ; 
মধ্যেই দিব্যপর্য্যস্কু উপধাঁনসহু শোভা পাইতেছে ; সুবর্ণ রজত ও 
স্ফটিকরচিত রুচিকর তাঙ্কলভাজনাদি ও বিবিধ স্বপ্নময় পুষ্পনিধি- 
সকল যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপিত. রহিয়াছে । প্রাকারবিবরে 
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নানাপ্রকার জ্বারিত লেবু ও অন্যান্য নানাবিধ আঁচাঁরপরম্পর! 
সুরক্ষিত হইয়াছে । গ্রকোষ্ঠ গুলির এক এক দিকে আলোঁক- 
প্রতিফলিত বিচিত্র বনিক, অন্যদিকে বনুশীখদীপমাঁল। শীখা- 
বহুল-সরস-মহীরুহ ও প্রচ্ফ/টিত লীলাকমল উপেক্ষা করিয়া 
উদ্ভানিত হইতেছে | হর্ম্যপরিনরে ' ও পুস্তকাগার মধ্যে জুরম্য 
তপনীয়বিনির্শ্িতি আধাঁর-নিকরে কপুীয় বর্তিকাপরম্পরা দিব্য- 
স্কাটিকাবরণে নিহিত হইয়া শিখার়িত হইতেছে,এবং পরিচারিণীগণ 
নিজ মিজ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে! প্ুন্ধনশলিকাঁয় স্থালী- 
সকল পাঁককাঁধ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । বারিমণ্ডপেও আঁড়ম্বরের 
ইয়ত্তা নাই। কোন দিকে রজস্থচিত পদকোপরি তোয়পুর্ণ 
অলিঞ্ুরশ্েণী ৯ কোন স্থানে কাচকদকরচিত পাঁনপাত্র সমুহ, 
কুত্রাপি শীশগঠিভ তুষাঁরভাণ্ত, কোনস্থানে যবক্ষারধৌত চঘক 
পরম্পর্র!। সজ্ক্ষেপতঃ নৃপজনোচিত সমস্ত আয়োজনই করা হইয়- 
ছিল । নর্তবক নৃত্যকী গাঁয়ক বাদ্যকরও বিদুষকগণ বহুমুল্য পরিচ্ছদ- 
ধারণপুর্ববক স্বস্ব গুণবন্তা প্রদর্শনজন্য আঁমাদিগের প্রতীক্ষা? 
করিতেছিল। আমি শ্রেষ্ঠীযুবাঁকে গৃহমধ্যে নীত করিলাম । তিনি 
একটি উপধান অবলম্বন করিয়া! পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেনটু। এই 
সময়ে বিস্ময়ে ওতপ্রোত হুইয়৷ আমি মনে মনে কছিতে লাগিলামঃ 
“ইচ্ছাময়! এ প্রকার লন্কীর্ণকালমধ্যে এৰস্,ত বৃহুদ্যাপার কিরুপে 
কার্যে পরিণত হইল ? অনন্তর ইতস্তত পাদচারণাক্রমে আমি 
চারিদিক দেখিতে লাশিলাম, কিন্তু কুত্রাপি সেই চারুহালিনী 
রমণীমুর্তির সন্ধান না পাইয়া পাকশালাভিযুখে গমন করি- 
লাম। দেখিলাম পার্্ববন্ত্ট একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে তিনি অতি 
হীনবেশে অবস্থান করিতেছেন! অঙ্গে অলঙ্কারের নামগন্ধও 
নাই। প্রয়োজনই বাকি, ইশ্বর যাহাদিগকে সৌন্দর্য্য প্রদান 
করিরাঁছেন, াহাদিগের বাহ্যনজ্জার আবশ্যক মাই। পৌর্ণ- 
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যানী শশধর বিনাঁলক্কাঁরেই অলঙ্কৃত। রমণী একখানি শুভ্র চীরবাসে 
মস্তক আবরিত করিয়া ব্যস্ততার সহিত আহাধ্যমকল যাহাতে 
হুন্বাছ ও রুচিকর হয়, পাঁচকদিগকে তদ্িষয়ে উপদেশ দিতেছি- 
লেন। আহা ! দেই আরাসজনিত কাতরতার তদীয় কোমলাঙ্গের 
কিমনোমোহিনী সষমাই সম্পধদন হইয়াছিল । আমি তীহার সম্মখ- 
বন্তা হইয়া ধন্যবাদ প্রদানপুরঃনর তদীয় বুদ্ধিচাতুরদ্য ও রীতিপদ্ধ- 
তির ভূয়নী প্রশৎ্না করিতে লাগিলাম। তিনি আমার স্ততিবাদে 
বিরক্ত হুইয়া কহিলেন, “মানুষ দৈবচেষ্টীকেও অতিক্রম করিয়া 
থাকে । আমি এমন কি কার্য করিয়াছি যে, তজ্জন্য তোমার বিস্ম- 
(়োৎ্পাদন হইতে পানে ? আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে, আমি বাঁব- 
দুকভার পক্ষপাতিনী নহি । আর বল দেখি, এ তোনার কিন্নপ 
আচরণ, কি বলিয়া তুমি অতিথিকে একাকী রাখিয়া! ইতস্ততঃ 
দেখিয়া বেড়ীইতেছ ? তিনি তোমার এই ব্যবহার দেশিয় 'কি মনে 
করিবেন ? যাও সভামধ্যে গিয়া অতিথির সঘুদাচরণ কর ও ভীহার 
প্রণয়িণীকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দাও যে, তিনি 
এই উৎ্সবজনিত আনন্দ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন ।” আঙ্গি 
তৎক্ষণাৎ বণিকযুবার নিকটে যাইয়া] বিধিমতে আত্মীয়তা করিতে 
লাগিলাঁম। ক্ষণকাল পরে ছুইজন দিব্যকান্তি পরিচারক সুপেয় 
মদ্য ও চযক লইয়া উপস্থিত হইলে আম বণিকযুবাকে অন্বোধন 
করিয়া কহিলামঃ “আমি সর্ববিধায়ে আপনার বন্ধু ও ভূত্য। 
আমার নিতান্ত বাসনাঃ আপনার দেই মনোহারিণী গ্রণগিণী এই 
উত্সবে যোগ দেন। যদি অনুমতি করেন, তীহাকে আনয়নজন্য 
লোক প্রেরণ করি ।” এই প্রস্তাবে তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন, 
কহিলেন, “নখে ! আপনি উত্তম বলিয়াছেনঃ আমার মনের ভাঁবই 
অনুমান করিয়াছেন ।” আফ্্্একজন কঞ্চকীকে পাঠাইয় দিলাম | 
অর্ধ রাত্রি অতীত হুইলে পুর্বকথিত প্রেতিনী দিব্য একখানি 
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চতুর্দদোল আরোহণ করিয়! অভাবনীয় আপদের ন্যাঁয় উপস্থিত 
হইল । অতিথির বিনোদনজন্য আমি অগত্যা প্রত্যুব্ীমনপূর্ববক 
শয়ুদাচরণ করিয়া ত'ঙ্গাকে যুবকের পার্থ আসন প্রদান করিলাম । 
তাহাকে দেখিয়া যুবকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বোধ 
হুইল যেন, তিনি পৃথিবীর সমস্ত সুখ এককালে উপভোগ 
করিতেছেন । প্রেতিনীও তাহার গলদেশ ধারণ করিয়৷ অভিনন্দন 
করিতে লা্িল। তকাঁলে সেই বাঁভৎস দৃশ্য রাহুগ্রস্ত শশীর 
ন্যায় প্রতীয়মান হুইল। রমণীর কষ্ঞবর্ণ সুর্তিা যুবকের দিব্যকান্তি 
বিমলিন করিল । সভাস্থমাত্রেই বিস্ময়াবিষ হইয়া অন্গুলী দংশন 
করিতে লাগিল, ভাঁবিল, “একটা কিন্ত যুতকিমাকার প্রেতিনী 
কিরূপে এই সুকুমার যুবকের হৃদয় আত্নত করিল ৭” উৎসবানন্দে 
ভ্রক্ষেপ না করিয়! সকলেই তাঁহাকে ও তাহার সোহাগ অন্দর্শন 
করিতে লাগিল । এক ব্যক্তি ধলিয়। উঠিল, “বন্ধুণ ! প্রেম ও 
বিবেকের মধ্যে স্বভাঁবতঃ ঈর্ষা আছে । বিচাবরশক্তি যাহা! অবধারণে 
অক্ষম, হূর্ণের প্রেমের নিকটে তাহা! অপরিচিত নহে। আঁপন'রা 
একবার মজম্থুর চক্ষু দিয়া লয়লাঁকে দেখুন ।'” উপস্থিত সকলেই 
সেই কথার পোষকতা করিল |'" 

রমণীর আদেশানুসারে আমি অতিষ্িণের সেবায় নিবি 
থাঁকিলাম, এবং পাছে তীহার বিরাগোৎপীদন হয়, এই নিমিত্ত 
বণিকবুবার অন্থরোধসত্তেও তাহার সহিত তুল্যরূপে পান ভোজনে 
সাহদ করিলাম না। আতিথ্যধর্্ম পালনে ক্রড়ী হইতে পারে, 
এই আপত্তি করিয়া আদৌ আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হইলাম না? 
[িন দিবারাত্রি এইরূপ উৎসবে গ্ুত হইলে চতুর্থ রাত্রিতে শ্রেষ্ঠী- 
যুব আমাকে লাঁদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,“আমি এক্ষণে বিদায় 
প্রার্থনা করি। আজ তিন দিন ক্ষরার্য্য কর্্খ সকল ভুলিয় 
আঁপনার._সহবাসে সুখে ক।টাইলাম । এক্ষণে প্রার্থনা করি, এক 
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মুহুর্তের জন্য আমার নিকটে বলির এই মহোৌৎসবের অংশ গ্রহণ 
করুন । আমি ভাবিলাম, এই সময়ে কথা রক্ষণ না করিলে ই'হার 
অবমাঁনন! করা হয়। আগন্তক ও সুহ্বজ্জনের চিভ্তবিনোৌদন শিষ্টা- 
চারের বিষয়ীভূত তাঁবিয়। কহিলাম, “মহাশয়! আমি আপনার 
প্রস্তাবে সম্মত আছি। অত্রস্থ কলের অপেক্ষা আপনারু আজ্ঞ! 
অধিকতর গরীয়সী।” এই কথ শুনিয়া তিনি এক পাত্র মদিরা 
আমাকে দিলে আমি তাহা পান করিলাম। পরে পাত্রটী যথা- 
ক্রেমে মণ্ডলাকাঁরে সভা'মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবৎ কিয়ৎকাঁল 
মধ্যে সভাঙ্কথ সকলেই মন্ত ও বৈচেতন হুইয়! পড়িল, আমি ও জ্ঞান 
স্তারাইলাম। পরদিন বেল ভুই দণ্ড হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া 
দেখি+ মে আড়ম্বর নাই, মে উৎসব নাই, সে জুন্দরী নারীও নাই » 
কেবল শূন্য গৃহ গ্লড়িয়া রহিয়াছে । গৃহের একপ্রান্তে কম্বলে 
জড়িত কি একটা পদার্থ ছিল, দেখিতে পাইলাম । অমনি নিয়! 
তাহা অনাবৃত করিলাম । দেখি, তন্মধ্যে সেই বনিকযুবা! তদীয় 
কৃষ্ণাঙ্গী প্রণয়িনীর সহিত ছিন্রশিরঃ হুইয়! বিরাজ করিতেছেন । 
তখন আর ভয়ের সীম! রূছিল না, সেই লোমহ্র্ষণ দৃশ্যে আমার 
রৃদ্ধিলোপ হইল । আমি সেই অদ্ভুত ব্যাপারের মুলোজ্ডেদ করিতে 
অসমর্থ হুইয়া! ভয়বিস্ময় সহকারে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে 
লাখিলীম। এমন সময়ে একজন খোজ] আমার নেত্রপথে পতিত 
হইলেন। ইতিপুর্ব্বে উৎ্সবোপলক্ষে আমি তাহাকে দেখিয়া 
ছিলাম । তীহাঁকে দেখিয়া কিঞ্িহ সুস্থ হইলাম ও এই প্রক্তি- 
ভ্রংশকর ভয়াবহ ব্যাপারের আদ্যোপান্ত ব্রস্তান্ত বর্ন করিতে 
কহছিলাঁম। 

কঞ্চুকী সংক্ষেপে কহিলেন, «আপনার এে জিজ্ঞীস! নিরর্থক, 
এ বৃত্তান্তে মহাশয়ের কোন ফল দর্শিবে না 1» আমি ও ভাবি লাম, 
তাহার কথা নিতান্ত অযুলক নহে, তাহাকে তাদৃশ প্রশ্ন কর! 
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সঙ্গত হয় নাই । অনন্তর ক্ষণকাঁল নিস্তব্ধ থাকিয়। তীহাঁঞ্ষে পুনর্ববাঁর 
জিজ্ঞাসিলাম, “ভাল, সে রৃত্তান্তে প্রয়োজন নাই । আপনি বলিতে 
পারেন» আমাদের নে রমণীরতুঙ্টী কোথায় % তিনি কহিলেন, 
অবশ্য, আমি যতদুর জানি, আপনাকে বলিতেছি। কিন্তু আপনার 
ন্যায় জ্ঞানবাঁন লোক একজন অপ্পদিনের পরিচিত বপিকযুবাঁর 
অহিভ লুরাপানে এরূপ মত্ত হইয়া কর্তৃঠাকুরাণীর ইচ্ছা! ও রুচির 
বিরুদ্ধে কার্য করেন, ইহ! অতীব আশ্চর্যের বিষয় । বলুন দেখি 
ইহাতে কি প্রকাশ পায়? আমি তাহার সেই তিরক্ষারের সারবন্তব। 
অন্ভ্ভব করির1 নিজ নির্ব,দ্বিতা জন্য লঙ্জিত হইলাম এবং আর 
কোন উত্তর কৰ্ধিতে না পারির। কহিলাম, “আমার অপরাধ 
'হুইয়াহে, মার্জনা করুন 1৮ অবশেষে খোজা অপেক্ষাকৃত 
সন্তুউ হুইয়] রথণীর বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন এবং শবছুইটা 
কবরস1ৎ করিবখর জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, হত্যাব্যাপারে আমার কোন সংঅব ছিলন1। 
অহঃপর হুন্দরীর সাক্ষাৎকারলালস। বলবতী হওয়ায় কথুটকীর 
প্রদর্শিত নিদর্শনানুসারে ভাহার আবাসস্থান অন্ুসন্ধন করিতে 
লাখিলাম। কিন্তু নায়ংক1ঁল উপস্থিত হওয়ায় সহজে তাহা নির্দেশ 
করিতে পারিলাম না । অনেক কে নিরুপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া 
তোরণ দ্বারের এক প্রান্তে অতিক্টে ও উৎ্কগ্ঠায় রাত্রি অতিবাহিত 
করিলাম । রাত্রিতে কোন ব্যক্তির পদশব্দ শ্রতিগৌোঁচর হুইল না, 
এবৎ কেহ আমাকে প্রশ্মমাত্র জিজ্ঞাসা করিল না। এইরূপ 
নিরাশ্রয়াবস্থায় রাত্রি প্রভাত ও জুর্ধ্উদয় হইলে সুন্দরী আমাকে 
বারাডার একটা গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টিগোচর করিলেন । তখন যে ঝি 
অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হুইল, তাহা কেবল হুদয়েই অনুভূত করা 
যাইতে পারে । আহ্লাদে আমি করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ 
দিতে লাঁগিলীম। ইত্যবসরে একজন খোঁজা আমার নিকটবস্তাঁ 
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হইয়া কহিল, আপনি পাশ্ববর্ত্ঁ মঠে গিয়। অপেক্ষা করুন, আপনার 
অন্তরের ইচ্ছা ও হৃদয়ের আশা সিদ্ধি হইতে পারে । এই কথায়, 
আমি যেস্থাঁনে রাত্রিবান করিয়াছিলাম, তথ। হইতে গাঁত্রোখান 
করিয়া মঠাভিযুখে গমন করিলাম, ও ভবিতব্যতা রূপ যবনিকার 
অন্তরাঁলে কি ঘটন! নিহিত অশছে জানিবার জন্য সুন্দরীর দ্বারদেশে 
নয়নযুগল প্রোথিত করিয়। ব্যগ্রচিন্তে জন্ধ্যার আগমন “প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম । 

সায়ংকাল সমাগত হইলে আমার অন্তরের ভুর্দিন অপগত 
হইল। কারণ যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে আমাকে রমণীর বাঁনস্থলের 
নিদর্শন করিয়া দিয়াছিলেম, সেই খোজ এই সময়ে ভজনালয়ে 
উপস্থিত হুইয় নিয়ামত নন্ধ্যাবন্ধনাদি করিলেন। এই ব্যক্তি 
রমণীর সমস্ত রহস্য বিদিত ছিলেন। তিনি আমার নিকটবর্তী 
হইর। আঁমাঁকে বিধিমতে ,সাম্তবনা করত, হস্তধারণ করিয়া একটা 
উদ্যানের মধ্যে লইয়া খেলেন এবং “আপনি এইখানে অপেক্ষা 
করুন, এই খাঁনেই আপনার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীর দর্শনলাললা পরিতৃপু 
ছুইবেক"” এই বলিয়াঃ বোধ হয়» আমার মনোবাঞ্। রমণীকে 
বিজ্ঞাপন করিবার জন্য চলিয়া! গেলেন। আমি চতুর্দিকস্থ সুগন্ধি 
কুনুমের পুর্ণ বিকাঁশ, পুর্ণকলশশলাঞগুনের কলধৌত রুচির সৌন্দর্য 
ও কৃত্রিম অরিৎপরপ্পরার অপরূপ তরঙ্জবিলীস দর্শন করিতে 
লাগিলাম। কিন্তু ষখন গুলাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, 
তখন সেই মমোমোছিনী দেবীঘুর্ভি মনে পড়িল, আর ম্বগ- 
লাঞ্ুনের উজ্জ্বল বিকামে তদীয় মুখমণ্ডলের রুচিকর শুভ্রিমা 
অন্তঃকরণে প্রতিবিস্বিত হইল ৷ সমস্ত দৃশ্য আনন্দের সর্ববাঙ্গীন 
উপকরণ সন্ত নিরবচ্ছিন্ন তীহারই সংঅ্রবচ্যুত হওয়ায় শুন্যময় 
বলিয়া! উপলদ্ধি হইতেলা গেল । 

পরিশেষে দৈবানুগ্রছে রমণীর হৃদয়ে কথঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার 


৩৮ বাগবছিরি। 
হুইল। তিনিমুক্তানিববিভ্ভ ভুকুল ধারণপু্বর্বক বিচিত্র কারুকার্য রচিত 
প্রাকার খণ্ডে আপাদমস্তক যুকুলিত করিয়া! উপবন দ্বারে প্রবেশ ও 
ব্ক্ষলতাদি অতিক্রম করত আমার পুরোবর্তিনী হইলেন । দেখিয়া 
বোধ হইল যেন, পুর্ণকল কলানিধি কালিকজালভেদ করিয়' প্রকাশ 
পাইলেন । উদ্যানশোভা যেন উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল এবং 
আমার অন্তঃকরণে নবজীবন সঞ্চার হইল। রমণী ক্ষণকাঁল ইতস্ততঃ 
পাঁদচারণ1 করিয়! মনোহর একটী পালক্কে আসীন হইলে আমি 
আলোকাক্ু শলভের,ন্যায় দ্রতপদে সন্মুখবর্তী হইয়! ক্ুতাঞ্জলি- 
পুটে দণ্ডায়মান রছিলাম। খোঁজা এই সময়ে সহ উপস্থিত হইয় 
আমার প্রতি মানা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনজন্য প্রার্থনা করিলেন ।, 
আমি খোঁজাকে সম্বোধন করিয়! কহিলাম*আমার অপরাধ হইয়াছে, 
সুতরাং তজ্জন্ দণ্ডার্ঘহুইয়াছি। এক্ষণে সহ্চিত শান্তি প্রদানের 
আজ্ঞা হউক |, এ কথায় যুবতীর হর্ষোদয় হুইল না। তিনি সগর্বের 
কহিলেন, এ ব্যক্তির বাটাপ্রতিগ্নমন করা কর্তব্য; অতএব 
গমনোচিত দ্রেব্জাত আহুরণজন্য ইহাকে শত কোষ স্বর্ণ প্রদান 
কর উচিত হুইতেছে। এই নিষ্ঠর বাক্য শুনিয়া আমি নীরস 
কাফখণ্ডবৎ হুইয়! গেলাম । যদি এই সময়ে আমাকে কেহ খণ্ড খণ্ড 
করিয়৷ ফেলিত, বিন্দুমাত্রও রুধিরপাঁত হুইতনা । আমি চারিদিক 
অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম এবৎ আকস্মিক আশাভ্রংশপ্রযুক্ত 
আমার অজ্ঞাতনারে নয়নযুগল অজশ্র অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল ) 
এক্ষণে ইউদেবত' ব্যতীত আমার আর আশ ভরসার স্থল রহিল ন1। 
হতাশার হৃদয়ত্রষ্ট হইয়! আমি অসঙ্কুচিত ভাবে কহিলাম*নষ্ঠ,রে, 
ভাবিয়! দেখ, অকিঞ্চিৎকর স্বার্থ কিন্তা বিষয় চেষ্টা যদি একমাত্র 
সমীহিত হইত, তাহা। হইলে হততাগ্য নিজ সম্পত্তি ও হৃদয় কদাপি 
তোমাকে উৎ্সর্ণিত করিতন! | আমার, সর্ববতোমুখী তন্লিষ্ঠতা ও 
আত্মনির্বিশেষে ইউচেষ্টার কি এই পরিণাম হইল যে, হতভাগার 


বাঁগবাহার। ৩৯ 
গ্রুতি অনায়াসেই এবন্বিধ বিপরীতাঁচরণ করিলে ? ভাল, আমিও 
জীবনাশ। ত্যাগ করিলাম? প্রণয়ীর1 বিশ্বাসহস্ত্রী নায়িকাক্তৃক 
ভগ্রআশাঁয় জীবনধারণ করিতে পারেন 1, এই কথায় তিনি 
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া! দ্রভঙ্গী প্রদর্শনপৃর্বক কহিলেন, “বলিহারি ! 
তুই আমার প্রেমাকাজ্ষা করিস ? তেকের কি শান্লিপাঁতিকা শ্রয় 
হুইল % উন্মাদ! কারণ তোঁর অবস্থার লোকের পক্ষে এরূপ উক্তি 
বাতুলোচিত অসন্ধদ্ধ গ্রলাপতিন্ন আর কি মনে করিব? আর নয়, 
ক্ষান্ত হু; তোর ছোটযুখে বড় কথা শুনিতে চাই না। এরূপ 
প্রশুয-গর্ভবাক্য আর মুখে আনিস, না, যদি অপর কেহ এরূপ 
অআসদূশ আচরণ করিত, ঈশ্বরের দিব্য, তাহাকে শতধা খণ্ড খণ্ড 
করিয়! চীলের উদরসাঁৎ করিতাঁম। কিন্তু তোর পূর্ব্বোপকাঁর স্মরণ. 
করিয়া তাহা করিলামনা। এক্ষণে তোরপক্ষে গৃহ্গ্রতি্নমনই 
যুক্তিযুক্ত । অদ্য হইতে আমার ঘৃছে ভোর অন্জলের বরাঁত 
উঠিল ।% তখন রোদন করিতে করিতে কছিলীম, “যদি অনৃষঠক্রমে 
মনক্কামন1 সিদ্ধি নাহয় ও নিরবচ্ছিন্ন বনেবনে পর্বতে ভ্রমণ করিয়াই 
আমাকে কালক্ষেপ করিতে হয়, তবে আর আমার শান্তির উপায় 
রছিল না1» আমার এই কথাঁয় তিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়] 
কহিলেন, “এই মস্ত সাঙ্কেতিক ও অর্থহীন চাট্রুবাদে আমার 
মনস্তষ্টি হয়নি । যাহার। ইহা ভালবাসে তাহাদিগের নিকটে গিয়া 
বল.। এই বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়! গেলেন । আমি অনেক অন্ুনয়" 
বিনয় করিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। 
আমিও সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়! হুতাঁশ ও দুঃখিত হুইয়! 
প্রস্থান করিলাম। সজ্ক্ষেপতঃ সেই অবধি চলিশ দিন পর্য্যন্ত 
ক্রমাগত পথেপথে ভ্রমণ করিয়। অবশেষে অরণ্যে প্রবেশ কক্রিলাম। 
আবার: লেখানেও চিত্তের অমাধি না হওয়ায় উন্মত্ত প্রায় হুইয়! 
পুনর্বার নেই পথে প্রত্যাগমন করিল'ম | দিবাভাঁগে আহার ও রাত্রে 


৪৬ . বাগবাহার। 
নিদ্রাত্যা্গ হইল | রজকের কুকুরের মত আমি না ঘরে থাঁকিতাঁম 
না ঘাঁটেই থাকিতাম্। মনুষ্য শস্যকীট, পানভোজনের আয়ত্ত । 
কিন্তু আমি তাহাতে ওুঁদাসীন্য প্রদর্শন করাতে শক্তিহীন হইয়া 
পড়িলাম। এই সময়ে মঠই আমার বাসস্থান ছুইল। এক দিন 
মঠমধ্যে বলিয়া আছি, এমন সময়ে পুর্বকথিত সেই খোজা 
শুক্রবারের নির্দিষ্ট উপাসনার্থ আঁমার নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। 
আমি তখন শারীরিক দৌর্বল্য প্রযুক্ত হ্ৃুম্বরে এই গাথাটী 
আবৃত্তি করিতে ছিলাম; 
“দাও দেব ! মনোবল, নিবাই প্রণয়ানলঃ কিন্বা কর মরণ বিধাঁন। 
ললাট-লিখন যাহা, আঁশুপুর্ণ কর তাহা, ভক্তাধীন করুণা নিধান,! 
যদিও আমার আকুতি ও দৃষ্টিগত বিলক্ষণ রূপান্তর ঘটিযাছিলঃ 
এমন কি যে ব্যক্তি পুর্বে আমাকে দেখিয়াছিল, এক্ষণে মুখশ্তী। 
দেখিয়া পূর্ববপরিচিত বলিয়। চিনিতে পারিত না, তথাপি আমার 
ছুইখের গান শ্রবণ ও মনোধোগপুর্ববক ভাবগতিক ও আকারইক্ছিত 
দর্শনে চিনিতে পারিয়! খোজা দয়ার হইলেন। মিবাঁক্যে 
আমকে সন্তভাষণ করিয়! কহিলেন” “অবশেষে তোঁমার এই দশ] 
হইয়াছে ?” আমি কহিলাম, “যাঁহা। ঘটিবার ঘটিয়াছে। যাহার 
মঙ্গলোদেশে সমস্ত ধনসম্পত্তি অপবাহিত ও জীবন উৎনর্শ 
করিয়াছি, আমার এই দশা ভীহারই আনন্দের নিমিভভূত 
সৃতরাৎ ইহ৷ ভিন্ন আর আমার কর্তব্য কি হইতে পাঁরে ?” এই 
কথা শুনিয়। তিনি একজন অনুচরকে আমার নিকটে রাখিয়া! মসজীদ- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও উপাঁসনাসমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়। 
আমাকে একখানি চতুর্দোলে আরোপণকরত নেই স্সেহমমতা- 
শূন্যা রূপসীর ভবনে লইয়া গেলেন, এবং তীহার দ্বারস্থ যবনিকার 
নিফটে অবতারিত করিলেন । এক্ষণে আমার অবয়বগত বিশেষ 
বৈলক্ষণ্য সত্তেও বহুদিন একত্র সহবাস হেতু রমনী যে আমাকে 


বাশবাহা'র । ৪5 
সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, ভাহাতে অন্ুমাত্রও সন্দেহ নাই ! 
কিন্তু তথাপি অপরিচিতের ভাঁণ করিয়া তিনি খোজীকে 
জিজ্ঞীসিলেন, “এ ব্যক্তি কে ?”সেই মহাঁলুভব প্রতিবাদ করিলেন, 
“যে ব্যক্তি আপনার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল, এ সেই 
হতভাগ্য । প্রণয়শিখায় দহ্যমান হইয়া ইহারি এই মুর্ভিহইয়াছে। 
আবাঁর সেই অগ্নি অশ্রনীরে নির্বাপিত করিতে গিয়া" দ্বিগুণ 
উত্তেজিত হওয়াতে অবশেষে জীবনাঁশা ত্যাথ করিয়াছে । অপিচ 
এ নিজ দোষের জন্য নিতাস্ত লজ্জিত আছে” কিন্তু সেই নিষ্ঠুর! 
যুবতী শ্লোষ করিয়া! কহিলেন, “তুমি কেন আমার নিকটে মিথ্য! 
বুলিতেছ ? বহুদিন হইল, আঁমি শুনয়াছি, সে স্বদেশে প্রতি- 
শবমন করিয়াছে। ঈশ্বর জানেন, এ তুমি কাঁহাঁর কথা বলিতেছ % 
খোঁজ। তাহাতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “যদি অভয় দান করেন*" 
তবে আপনার নিকটে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে পারি» রমণী 
কাহিলেন, “ভোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিঃশক্কে বলিতে পার 1» 
খোজা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন “আপনি, বিচারকন্রী একবার" 
মাত্র যবনিকী অপপসারিত করিয়া দেখুন, দেখিলেই চিনিতে 
পারিবেন, ও ইহার ছ্দশ1 দেখিয়া! আপনার দর] হুইবে। কোন 
বিষয়ের প্রতীপবোঁধ বিধেয় নহে । দেখিয়] শুনিয়া! যদি আপনার 
অনুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হয়, তাহাই আদরণীয় ও প্রার্থয়িতব্য ! 
আর অধিক বলিলে আপনার সন্ভ্রমনীম1! অতিক্রীন্ত হইতে পাঁরেঃ 
জুতরাঁৎ ক্ষীন্ত হইলাম । এক্ষণে আপনার যাহ অভিরুচি। 

খোঁজার কথা! শুনিয়। কামিনী ঈষৎহাস্য করিলেন, কহিলেন, 

“ভাল, এ ব্যক্তি যেই হউক, আপাততঃ ইহাকে রুগ্রবাসে রক্ষা! 

কর, পশ্চাৎ সুস্থ হইলে ইন্থার অনুসন্ধান লওয়1 যাইবেক 1 খোজ! 

কহিলেন, “আপনি যদি অন্ুকম্পা প্রকাশপূর্ববক কোমল হস্তে 

ইহার মন্তকে গোলাপ জল প্রদান করিয়া একটা মি কথা৷ বলেন, 
(৩) 


স্ বাগৰাছার।, 
তবেই জীবনের আশা! কর! যাইতে পারে । নৈরাঁশ্যের যায় কুৎনিত 
উপাদান আর নাই । আশাই সৎনারের স্থিতিক্রম।» এ কথায়ও 
নেই পাবাণদ্ধদয়। আমার অন্ুকুলে একটা কথাও বলিলেন না। 
আমি সেই কখেপকথন শ্রবণে রমণীকে লক্ষ্য করত জীবনাশায় 
বিস্ঘবন দিয়া অলঙ্ক,চিতচিত্তে কহিলাম,- আমার আর বাচিবার 
সাধ নাই ; আমার পদদ্বয় কবরে লম্বিত হইয়াছে, মৃত্যু লন্নিকট । 
আমার জীবনমরণ রমণী হস্তে, এক্ষণে ইহার যেরূপ অভিরুচি 1, 
অবশেষে সর্বশক্তিমানের কুপায় পাঁষাণে দয়ার আবেশ হুইল । 
কামিণী এরসন্্র হইয়া কহিলেন, “অবিলম্বে রাজবৈদ্যদির্শকে আনয়ন 
কর 1, অনতিবিলম্বে ভিষকর্গণ সমাগ্তত হইয়া আমাকে বেন 
করিল ও বিশেষ মনোভিনিবেশপুর্বক আমার নাঁড়ীস্থান ও 
পপ্পুগুদেশ পরীক্ষা করিয়া কহিল, “এ ব্যক্তি কাহারও প্রেমাসক্ত 
হুইয়াছে। প্রণয়াস্পদকে হস্তগত করিতে না পারিলে গ্রতীকারের 
সম্ভাবন! নাই। তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই রোগশান্তি হইবেক 1৯ 
ভিষকদিগের দ্বারাও যখন প্রতিপন্ন ছইল ষে, প্রেমই আমার পীড়া 
নিদান, তখন সেই অঙ্গন! কহিলেন, “এই যুবককে উঞ্ণ সানাগারে 
লইয়] গিয়া উত্তমরূপে স্নান ও বেশভূষা করাইয়া আমার নিকটে 
লইয়া আইন 1,, তাহার তাহাই করিল। তখন সেই রমণীয় 
রমশীযুর্তি বাঙ্নিস্পত্তি করিয়া কহিলেন, “আমি সংসার হুইতে 
অপসৃত হইয়া এক প্রকার নির্বৃত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে 
অকারণে তিরস্কৃত ও অপমানিত করিলে । এক্ষণে আমাঁকে আর 
কি করিতে হইবে, হৃদয় উন্মুক্ত করত স্পষ্ট করিয়া বল।,, হে 
তাপনগণ ! এই মুহুর্তে আমার মনে যেরূপ আবেগ সঞ্চার হইয়াছিল, 
তাহাতে বোধ হুইল যেন উল্লাসে জীবন চেষ্টাই বা শেষ হুইয়! যায়, 
আর শরীরও এ প্রকার উৎসর্পিত হুইয়! উঠিল যে, অঙ্গরক্ষা মধ্যে 
ংকুলান হয় না। দেখিতে দেখিতে মুখস্ী ও লমগ্র শারীরবিধান 


বাগবাহাঁর । , গত 
পরিবর্তিত হইয়া গেল । আমি তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়! উহাকে 
কহিলাম, “এই সময়ে সমস্ত চিকিৎসাবিদ্য1 আপনাতেই পর্য্যায়িত 
হইয়াছে । আপনি কেবল একটাগাত্র বাক্যনিস্পন্তি করিয়া সৃতদেছে 
প্রাণ সঞ্চার করিলেন। দেখুন, আপনার প্রসন্নতায় আমার কি 
অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে'।», ইহা বলিয়া আমি তিনবার 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, পরে সম্ম.খে দণ্ডায়মান হইয়া কছিলাম, 
*আপনি হৃদয়ের ভাব বিবিক্ত করিতে অনুমতি করিয়াছেন । 
অতএব প্রার্থনা, প্রমন্ন হইয়া এই হুতভাগ্যকে গ্রহণ ও পদতলে 
স্থানদাঁন করিয়। চরিতার্থ করুন। সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য অপেক্ষা! 
এেই অন্ুগ্রহটা আমার পক্ষে অধিকতর মুল্যবান্‌ 1% এই কথা শুনিয়া! 
তিনি কিয়হক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে কটাক্ষপাত, 
করিয়া কহিলেন, “উপবেশন কর, তোমার যেরূপ ইফটচিকীর্ষা! ও 
প্রেমনিষ্ঠা, তাহাতে তোমার কল কথাই শৌভ1 পায়। তন্তাবৎ 
আমার হৃদয়ে অস্কিত হইয়াছে । আচ্ছা, আমি তোমার প্রস্তাব 
গ্রাহ্য করিলাঁম। 
সেই দিনেই শুভক্ষণে শুভলগ্ে পুরোৌছিত আমাদিগনের বিবাহ- 
কার্য সমাপন করিলেন । দৈববশে নানা ক্লেশের পরে এই শুভ 
বাসর সমুদিত ও আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। কিন্তু আমি যেমন 
সেই রমণীরত্ু'টী লাঁভলালসায় ব্যগ্র হইয়াছিলাঁম, তেমনি তিনিই 
বা কে, যে কৃষ্ণবর্ণ সুত্র কাকি একখণ্ড কাগজ দৃষ্টে সুবর্ণ কোধ- 
সমুহ আমাকে দিয়াছিলেন, তিনিই বা কে, কিরূপে ঘটিকাত্রয্র- 
মধ্যে তাদৃশ রাজভোগ্য ভোজেরইবা আয়োজন হইয়াছিল, কি 
নিমিত্ত উৎসবান্তে সেই ছুই নিরীহ দল্পতীকে হত্য1 কর] হইয়াছিল 
এবং কি নিমিত্ুই ব1 প্রথমে আমার প্রতি নিতান্ত কৃতক্বোচিত 
আচরণ ও পরে সম! সুখের উৎনেধ প্রদর্শন কর! হয়, জানিবার 
জন্য অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছিল। অধিক কি এই সমস্ত 


৪৪ বাগবাহার। 
রহস্যোস্ডেদ ও সংশয়-নিরসন জন্য আমার এপ উৎকণ্ঠা জন্থিয়া- 
ছিল যে, রমণীর প্রতি তাদৃশ পক্ষপাতিতাসত্তেও উদ্বাহব্যাপারের 
পরে অফ্টাহুপর্য্যস্ত দাম্পত্য হুখানুভব করিতে পারি নাই । কেবল 
রাত্রিতে তাহার সহিত একত্রে নিদ্রা যাইতাঁম ও প্রাতঃকালে 
গ্বাত্রোথান ক্রিতাম। একদিন প্রাতে একজন পরিচারককে ক্ান- 
হেতু উঞ্কোঁদক প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলাম । ইহাতে আমার 
স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসিলেন এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? কিন্তু 
আনি প্রতিবাদ না করাতে আমার ব্যবহারে তিনি অতিশয় বিমন? 
হইদেন। তীহার কটাক্ষে ক্রোধের চিহ্ু প্রকটিত হুইল । এমন কি 
একদিন স্পঞ্ট করিয়া! বলিলেন, “তোমার গ্রকুতিটা অন্তত উপচারে 
রচিত, ক্ষণমাত্রে কদৃষ্ ও ক্ষণমাত্রে শীতলম্পর্শ। তোমার মন্তব্য 
কি? যদি ক্ষমতা! নাই, তবে নির্ব্বোধের ম্যায় এরূপ ইচ্ছা করিলে 
কেন %১ আমি সাহন করিয়া কহিলাম, প্রিয়তমে! ন্যায়মার্শ 
উল্লুঙ্ঘন করা মন্ুব্যোচিত নছে। অতএব যাহা বলিবেন, বিচার 
করিয়া বলুন। তিনি কহিলেন “তুমি আবার কি বিচার চাও ? 
যাহা হইবার হইয়! গিয়াছে, আমি কহিলাঁষ, “সত্য, যাহা 
আমার বালনার বিষয়ীভূত ও আশার সমীহিত,তাহা পুর্ণ হইয়াছে। 
কিন্তু আমার হাদয়ে শান্তি নাই, চিন্তে সমাধি নাই; অন্তরেক্দ্ির 
নিরবচ্ছিন্ন সংশয়ে সন্ক,ল হইয়াছে । এরূপ অবস্থায়, মন্তুয্য মান্ুযী 
গ্র্কতিভ্রষট হইয়া নি্ধিয় হইয়া পড়ে । এই নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাষ যে, যে সমস্ত ঘটন1 অবধাঁরণ ও উপলজি করিতে 
পারি নাই, ইহজীবনের একমাত্র নির্বতিভূত এই উদ্বাহকাণ্ডের 
পরে তন্তাবৎ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, ও আপনার এ আদরের 
অধরে প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া অন্তরে শান্তিস্থাপন করিব ।” 
প্রিয়দর্শন1 ভ্রবিকার করিয়া কহিলেন, %কি চমৎকার ! আমি 
তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সকলই বিস্মৃত হইয়াছ ? 


বাগবাঘার ॥ ৪৫ 
ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে কতবার নিষেধ করিয়াছি যে, 
আমার কথার থাকিও না ও আমার বাক্যের প্রতীপচারণ করিও না। 
অতএব এক্ষণে এই আচারবিগহ্িত টম্বরভাঁব অবলম্বন কি তোমার 
পক্ষে বিধিনঙ্গত হইতেছে %, আমি হাসিতে হানিতে বলিলাম, 
*আপনি ইহাঁপেক্ষা শুরুতর'ধুষ্টত! মার্ন1 করিয়াছেন, ইহাঁও 
ক্ষমা! করিতে হইবেক |, এই কথায় সেই বিদ্যাঁধরী ক্রোধে উ্ণ- 
মস্তি হইয়। প্রচণ্ড ক।লানল-বাত্যার ন্যায় সহস! ভাব পরিবর্তন 
করত কহিলেন, “তোমার অত্যন্ত স্পর্ঘা দেখিতেছি, যাও আপন 
কার্যে মনোনিবেশ কর গিয়া । প্রস্তাবিত বৃতান্তে তোমার কি 
ইষ্টলিদ্ধি হইবে ? আমি কহিলাম, “অন্যের নিকটে নিজ দেহ 
অনাবৃত করাপেক্ষা পৃথিবীতে লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু 
সম্বন্ধগতিকে মে বাঁধাও উপেক্ষিত হুইয়! থাকে । অতএব যখন 
বৈধবোধে আমার নিমিত্ত আপনি তাঁহ। অতিক্রম করিয়াছেন, তখন 
অন্যান্য রহস্যের অপলাঁপ করিতেছেন: কেন ৭ চতুর আমার এই 
ইন্জিেতের ভাবার্থ অনুভব করিয়। অপেক্ষাকৃত প্রকুতিস্থ হইলেন, 
কহিলেন, “কথা! সত্য বটে ? কিন্তু ভয় হয় পাছে সেই সকল গু 
বিষয় প্রকাশিত হইয়া! পড়ে । তাহা হইলে জানি না, এই 
হুতভাগিনীর ভাগ্যে আরো! কত যন্ত্রণা ও ক্লেশ উৎপাদিত 
হুইবে ১, আমি প্রতিবাদ করিলাম, “আপনি অন্যায় ভয়ের 
আশঙ্কা করিতেছেন । আমাকে সেরূপ বিবেচনা করিবেননাঃ 
অবাধে আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়া বলুন । তাহা অন্যের কর্ণ- 
গোচর হওয়া দূরে থাকুক, আমার হৃদয় হইতে কদাপি ওষ্ঠে নীত 
হইবে না।,, এইরূপে তিনি যখন দেখিলেন যে, আমার ৎসুক্য 
নিবারিত না হইলে তদীয়, ্থৈর্যযনাধনের উপায় নাই, তখন অগত্যা 
সম্মৃত হইয়া কহিলেন, “তুমি যাহা জিজ্ঞাস! করিতেছ, তাহা 
বিড়ম্বনায় ওতপ্রোত। কিন্তু যখন তাহাতে তোমার এরপ 


৪৬ বাগবাহার। 
নির্বন্ধাতিশয্য দেখিতেছি, তখন তোমার মনন্তষ্টির জন্য আমাঁকে 
বলিতে হইতেছে । সাবধান, আমি আজ নিজ জীবনের যে সমস্ত 
গত ঘটন। প্রকাশ করিব, তত্তাবৎ অপ্রকাশ্য রাখা তোমারও 
কর্তব্য । সজ্ষেপতঃ তিনি বিধিমতে ইত্যাকার উপদেশ দিয়া 
আত্মবুভীবন্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন ? 


ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


শালী 


ডোমার সমীপবর্তিনী এেই হুতভাগ্রিনী দামাক্কস পতির 
ছুহিতা। তিনি নৃপতি-চক্রে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আমিভিন্ন 
ইহার আর সন্তানসন্ততি ছিলনা । সৃতরাঁৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি 
আমি অতিশয় যত্ব ও স্সেহসহকারে জনকজননীর চক্ষুর 
উপরে লালিতপালিত হইতে লাঁগিলাম। ক্রমে বয়োরুদ্ধি 
সহকারে নুস্ীক রুপনীগ্ণের সংপর্ণে আসক্তি ধাবিত হইলে 
ভদ্দ্রকুলোস্ভব! সমবয়স্কা তরুণী ও সুন্দরী কিস্করীগণে পরিরৃতা, 
হইলাম। নৃত্যগীতজনিত আমোদপ্রমোদে দিনযামিনী অতি 
বাহিত হইতে লাগিল, সাংসারিক কোন চিস্তাই রহিল না। 
সুখের বিষয় এই ষে, ঈশ্বরের গুণকীর্তনব্যতীত অন্য কোঁন ভাব 
অন্তরে স্থান পাইতন1। কিয়গুকাঁল এইরূপে গত হইলে পর 
অকস্মাৎ আমার এপ্রকর প্রক্কৃতিভ্রংশ হইয়। গেল যে, পরকীয় 
সহবাসে আর রুচি রছিল না এবং প্রিয়সখিদিগের আসঙ্ছে 
তৃপ্তিবোধ হইত না। আন্তরিক ওদার্য্য তিরোহিত ও দ্বদয় 
বিষাদে আকীর্ণ হইল । কেছ নিকটে থাকিলে, কি কাহার ও কথ। 
শুনিতে ভাল লাগিত না। আমার এই শোচনীয় অবস্থ। দর্শনে 
সহচরীগণ দুঃখে নিষগ্র হুইয়। উপস্থিত অবান্তরের কারণ জিজ্ঞালার্থে 
আমার চরণ ধারণ করিল। 

এই যে কঞ্চুুকীকে দেখিতেছ, এ অতি বিশ্বস্ত ও আমাঁর 
যাবতীয় রহস্যের সহকারী । ইহার নিকটে আমার জীবনের কোন 
ঘটনাই অপ্রক1শ নাই । এ ব্যক্তি আমার চিন্তবিকার দর্শনে একদ। 
কহিল, রাজকন্যা! যদি কি্িণৎ লেবুর স্ফতভিকর পেয় সেবন করেন, 


৪৮ বাঁগবাছা'র । 
তাহ! হইলে ত্বরায় রোগযুক্ত ও হর্ষযুস্ত হইবেন 1” এই কথ! শুনিয়া 
আমার তদাস্বাদনে অভিলাষ হওয়ায় আমি উহ্থ' প্রস্তুত করিতে 
আজ্ঞা করিলাম । খোঁজা তৎক্ষণ1হ চলিয়া গেল ও পরক্ষণেই 
তরুণবয়স্ক একটা শিশুকে সমভিব্যাহারে লইয়? গ্রত্যাগমন করিল। 
বালকটা তুষাঁরন্সিদ্ধ একপাত্র সুপেয় পানীয় আমাকে প্রদান 
করিলে আমি তাহা পান করিয়া দেখিলাম যে, তাহার যেরূপ গুণ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাছা মিথ্যা নছে। এই উপকারের জন্য 
খোজাকে বনুমুল্য পরিচ্ছদ পারিতোধিক দিলাম ও নিত্য নিয়মিত 
সময়ে সেইরূপ এক এক পাত্র পানীয় প্রদানজন্য আদেশ 
করিলাম। খোজা তদবধি বালকের হস্তে পানীয় প্রদাঁনপুর্ববক 
নিয়ত নির্দিউকালে উপস্থিত হইয়া আমাকে পাঁন করাইয়া যাইত। 
পরে তাহার মাঁদকতাশক্তি ফলো পধায়িনী হইলে আমি আবেশ- 
ব্রসে উল্ললিত হইয়া শিশুর সহিত হাস্য পরিহাসে স্বচ্ছন্দে সময়" 
তিপাঁত করিতে লাখিলামণ ক্রমে তাহার ভীরু ভাবের অপক্ষয় 
হুইলে তদীর বাঁবহৃকতায় চিত্ত আক্ুষ্ট হইল । নে কত সুখশ্রাব্য 
উপকথাঁরই অবতারণা করিত ও অতি সুন্দররূপে স্ত্রীজাতিস্থলভ 
চাতুর্ধ্যের অনুকরণ করিত। তাহার মুখখানি পরম রমণীয় ও 
দর্শনযোগ্য ! 

আমি ক্রমে তাহার পক্ষপাতিনী হুইয়। উঠিলাম। তাহার 
বিলাসকৌতুক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এরূপ আনন্দোদয় হইত 
যে, নিত্য তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতাম। কিন্তু তথাপি সেই 
ছুট ভিক্ষুচিত মলিন বেশে প্রত্যহ আমার নিকটে আমিত । 
একদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞানিলাম, ভাল+ তুমি আমাঁর নিকট 
হুইতে যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছঃ অথচ তোমার পুর্ব জঘন্য বেশ- 
ভূষা কেন? তুমিকি সঙ্গতি করিতেছ, না সমস্ত বিস্ত অপব্যয়িত 
করিয়াছ ? বালক এই আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ ও আঁমাকে তদীয় 


বাগবাহার। ৪৯ 
অবস্থান্ন বিষয়ে অন্ুসন্ধিৎসু অন্থভুত করিয়া বাস্পাকুলিতলোচনে 
বাঙ্নিম্পন্তি করিল,“এই ক্রীতদানকে আপনি যাহ কিছু দিয়াঁছেনঃ 
শিক্ষক তৎসমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছেন, এক কপর্দকও 
প্রদান করেন নাই । স্ুৃতরাঁ কি দিয়া বস্ত্রাদি সংগ্রহ ও 
বেশভুবা করিয়া আপনার নিকট আসি ? ইহাতে আমার কোন 
দোষ নাই £ আর ইহার কোঁন উপায়ও দেখিন1।” তাহার বিনয়- 
নগর বাক্যে ও দীনতায় আমার হৃদয়ে করুণার উদয় হইল ৷ আমি 
তৎক্ষণাৎ খোজাকে সেই দ্রিন হুইতেই তাহার সমস্ত তাঁর গ্রহণ 
করিতে আদেশ দিয় তাহাকে উ্ষ বজ্্াদি ও জুশিক্ষাদান ও সে 
যাহাতে ছুট বয়স্যগণের সহবাসে থাকিতে না পারে+ বিশে- 
যত$ আমার নিকটে লর্বদ! অবস্থান উপযোগী ভদ্র, 
রীতিনীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তদ্িযয়ে উপদেশ দিলাম । খোজা! 
আমার আঁজ্ঞান্বর্তী হইয়া ও সেই বালকের প্রতি আমার্‌ 
অভিপ্রায় অনুভূত করিয়া তাহাকে যাঁর-পর-নাই যত্বু করিতে 
লাগিল। হুন্দররূপ অশনভূবণ ও স্বাচ্ছন্দ্্যভোগ্রজন্য নিশ্মোক- 
যুক্ত ব্যালের হ্যায় তাহার বর্ণ ফিরিয়া গেল । আমি নাধ্যমতে নিজ 
মনোভাব সংগৌপনের প্রয়াস পাইলাম । কিন্তু তাহার সেই কমনীয় 
সুখখানি হৃদয়ে এরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল যে,তাহা হইতে এক মুহুর্তের 
নিমিত্তও নয়নদ্বয় অপনাঁরিত করিতে পারিতাঁম নাঁঃ সর্বদা তাহাকে 
বক্ষে রাখিয়! আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছ) হইত । ক্রমে সে সর্বতোভাঁবে 
আমার সংসর্গী হইলে আমি তাহাকে মহার্য পরিচ্ছদ ও মণিমাণিক্যে 
বিভূষিত করিয়া নির্নিমেষ তাহার পানে চাহিয়া থাকিতাম। ফলতঃ 
নিয়ত একত্র সহবাসে আমার নয়নের শুৎসুক্যনিবারণ ও চিত্তের 
বিনোদসাধন হইয়াছিল । আমি প্রতিঘুহুর্তে তাহার অভাব ও অভি- 
রুচি সম্পাদন করিতে লাঁখিলাম । অবশেষে আমার এরূপ দশ হইল 
যে, সে ক্ষণকাঁল অন্থুপস্থিত হইলে যার-পর-নাই-ব্যাকুল হইতাম ) 


ই বাঁগবাঁহার । 

কতিপয় বর্ষপরে বালক যৌবনসীমাঁয় উপনীত হইল? কিন্তু 
তাহার অকন্ধপ্রস্যঙ্গ লোমাকীর্ণ হইতে না হইতেই পৌর ভূত্যগ্ণ 
তদ্দিযয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল ও প্রতীহাঁরীগণ তাহাকে 
অন্তঃ্পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল । সুতরাঁৎপ্রাঁজবা'া- 
মধ্যে তাহাব গতিবিধি রোঁধ হইল ।*আমি তাঁহার বিচ্ছেদে থাকিতে 
পারিতাঁম না) এক মুহুর্তের বিরহে য্বশীস্তরীণ যান্ত্রণাবৌধ হুইত। 
যখন এই শোচনীয় বার্তা শ্রবণ করিলাম, তখন এ্রেরূপ অধীর! 
হইলাম যে, বোঁধ হুইল যেন, কৃতান্ত সম্মুখে বিরাজমান । আবার 
এই এক সঙ্গটে পতিত হুইলাম যে, কাহারও নিকটে ইচ্ছণব্যক্ভি 
ব! মন্তব্য প্রকাঁশ করিভেও পারিনা, অথচ বিচ্ছেদ সহ্য হয়ন! 
সাস্তবনার কোন উপাঁয়ই রহিল না। মনোমধ্যে কি এক অভ্ভুত 
উৎ্কণ্ঠার উদ্রেক হইয়া একবাঁরে আয়ত্ত হইয় পড়িলাম। হৃদয় 
এগ্রকীর উদ্যক্ত হইল ফে,পরিশেষে যুবকের তন্্বাবধারণজন্য আমার 
সমগ্র রহস্যের সহকারী সেই খোঁজাকে আঁহ্বাঁনপুর্বক অন্থুনয়- 
বিনয়সহকাঁরে বলিয়া দিলাম এবং কহিলাঁম,ইহাঁকে সহত্র সুবর্ণকোঁধ 
দিয়া চকের মধ্যে এমন একটী মৃণিকারের ব্যবসায়োচিত বিপণি 
করিয়। দিও, যেন তল্লুন্ধ উপায়ে স্বচ্ছন্ৰে সে জীবিকানির্ধবাহ করিতে 
পাঁরে। আর আমার আবাঁসগৃহের সঘ্রিধানে ইছাঁর জন্য সুন্দর একটি 
সৌধ নির্মাণ করাইয়া নির্দিষ্ট বেতনে দাঁনদাসী নিযুক্ত করিয়! দিবে, 
যেন কোনমতে কষ্ট ন] হয় । খোঁজা তাহাকে উতকষ একটি অট্টা- 
লিক ও ব্যবসায়জন্য দিব্য একটি বিপণি নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় 
তাবহ উপকরণ আহরণ করিয়া দিল। অত্যপ্পকালের মধ্যেই 
তাহা'র ব্যবলায়ের এরূপ উন্নতিসাধন হুইল যেসকল দেশের ছুল্লভ 
উৎকৃষ্ট পদার্থগুলি আহত হুইল এবৎ অন্যান্য মণিকাঁরগণের 
ব্যবসায়কার্ধ্যমান্দ্য হুইয়া আনমিল। সঙ্কষেপতঃ সেই নর 
কি অন্যান্য জনপদের মধ্যে প্রতিযো গীশৃন্য হইয়। যুবক অপর্ধ্যাপ্ত 


বাগবাহার । ৫১ 
অর্থ মমাবেশ করিয়া ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে তাহার বিচ্ছেদবেদন। 
আমার অন্তঃকরণ নিক্ষুষিত ও স্বাস্থ্যভ্রংশ করিতে লাগিল । অব- 
শেষে তাহার দর্শনলাভ ও অন্তরে শান্তি স্থাপনের উপায়াস্তর 
না দেখিয়া! ইতিকর্তব্যতা অবধারণজন্য পরামর্শ প্রতীক্ষায় সেই 
গোজাঁকে আহ্বান করিতে *লোক পাঠাইলাম। সে উপস্থিত 
হুইলে তাহাকে কহিলাঁষ, “আমি এমন কোন উপায় দেখিন! যে, 
নিমেষকালের জন্যও যুবকের সাক্ষাৎকার লাভে হৃদয়ের স্থৈধ্য 
সম্পাদন করিতে পারিব । তবে যদি একটি নুড়ঙ্গদ্বার! উভয়ের বাঁস- 
ভবন সংঘুদ্ত কর যায়, তাহা হইলে একটি উপায় হইতে পারে ॥৮ 
ইচ্ছাব্যক্তি মাত্রেই খোজা কয়েক দিননধ্যে সুড়ম্ত্র খনন করিল 
এবং তন্মধ্য দিয়] প্রত্যহ সায়ংকাঁলে যুবককে সন্দবে লইয়া নিঃশকে, 
ও গোপনে আমার গৃছে গতায়াত করিতে লাখিল। পরস্পরের 
অন্দর্শনে আনন্দের ইয়ত্া রহিল না! রাত্রিমান বিবিধ বিলাস 
ও পাঁনভোজনাদিতে অতিপাতিত হইতে লাখিল। শুক্রতারা 
নমুদিত ও নির্দদিউি উপাননাকাঁল সমাগত হুইলে যুবক খোজার 
সহিত বিদায় লইত। কেছ এই রহুস্োন্তেদ করিতে পারিল না 
কেবল যে ছুইজন ধাত্রী আমার ছৃগ্ধ আহরণ করিত, তাহার ও 
খোজা এই তিনজনে জনিত । 

এই ভাবে বহুদিন অতীত হইলে একদা প্রাত্যহিক রীত্যন্ু- 
সারে খোজ! আহ্বানার্থ গমন করিয়া যুবকের ছুঃখস্তত্ভিত 
ভাঁব দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, “সকলের কুশলত ? আজ আপনাকে 
এরূপ অ্্রিয়মাণ দেখিতেছি কেন? রাঁজকুমারীর নিকটে চলুন, 
আপনাকে আহ্বানজনয তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
কিন্তু সে উত্তর ন' দিয়া নীরবে রছিল দেখিয়1 খিদ্যমান হইয়া আমার 
নিকটে প্রত্যাবর্তন ও যুবকবরের অবস্থা বর্ণন করিল । কিন্তু 
বোধ হয় আমার ক্ষন্ধে ভূতাবেশ হইয়াছিল ঘে, তাদৃশ আচরণেও 
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আমি তাঁহাকে হৃদয় হইতে নির্বাসিত করিতে পাঁরিলম ন1। যদি 
জানিতাঁমঃ সেই কৃতদ্রকে ভাল বাঁমিয়া কেবল লজ্জা পরীবাদ 
ও কলঙ্কের ফলভাগী হইতে হইবে, তাহা হইলে কখনই এরূপ 
সৎশ্রব রাখিতাম না এবং সেই নিলজ্ঞ্জের নামোচ্চারণ কি তু 
প্রতি ছদয়োৎ্নর্ণ করিতামন1 ॥ কিন্তু ভবিতব্যতার বিধি অপরিহাধ্য | 
এেজন্য তাহার আচরণযোগ্য দগুবিধান না করিয়া বরৎ তাহার 
অনুপস্থিতি প্রেমিক জনের পসোহাগমাত্র ভাবিলীম। এই 
অলমুদ্ধির পরিণামে যে কত অন্গুতাপ করিতে হইয়াছে, তাহা বল! 
বাঁহুল্য। কারণ তৃমি না দেখিয়া না শুনিয়া সকল বিষয় এক প্রকার 
অবগত আছ। অন্যথা তুমিই বা কোথায় থাকিতে, আর আমিই, 
বা কোথায় থাকিতাম ? যাহ হউক “গতত্য সুচন। নান্তি।» আমি 
সেই রাসভের ব্যবহারে দৃক্পাত নাঁ করিয়া! পুনর্ধবার খোজাকে 
এই বলিয়া পাঠাইয়। দিলাম, “যদি তুমি শীঘ্র আগমন না কর» 
আমি তোমার নিকটে যাইব । কিন্তু আমার যাওয়ার পক্ষে বিশেষ 
বাঁধ আছে । যদি কোন গতিকে এই গুহ্য সংঘটন প্রকাশ হুইয় 
পড়ে তোমাকে তজ্জন্য পরিণামে বিলক্ষণ অনুতাপ করিতে 
হুইবেক। অতএব যাহাতে উভয়ের মানহানি ও সর্বনাশ হইবে, 
এমন কার্ধ্য ন। করিয়! ত্বরায় আসিরে। অন্যথা নিশ্চিৎ জানিবে 
তুমি না আমিলে আমি তোমার নিকটস্থুই রহিয়াছি।” এই সমাচারে, 
তাহার প্রতি আমার যে প্রেমের বন্ধনী ছিলনা, মে তাহ হুৃদয়ঙ্গম 
করত নিতান্ত অনার্ধ্যভাবে উপস্থিত হইয়! আমার পার্থেআনিয়া 
উপবেশন করিল। আমি জিজ্ঞানিলাম, “আজ তোমার এত 
অভিমান হইয়াছে কেন? তুমিত পুর্ধে কখনও আমার গ্রতি 
এরূপ তাচ্ছিল্য ও দাস্তিকত] প্রদর্শন কি এখানে আগমন করিতে 
আপত্তি করনাই |, ইহাতে সে প্রতিবাদ করিল, “আমি একজন 
দীন হীন অজ্ঞাতনাম পুরুষ ; কেবল আপনারই অনুঞ্রছে বর্তমান 


বাশববাহীর। ৫৩ 
আবস্থাঁয় উন্নমিত হইয়। সুখে সম্পদে সময়াতিবহন করিতেছি। তজ্জন্য 
নিত্য ঈশ্বরের নিকটে আপনার দীর্ষায়ুঃ ও কুশল প্রার্থনা করিয়া 
থাকি । আপনার প্রশ্রয় ও মা্জনাগুণে নির্ভরিত হুইয়াই আমি 
এট অপরাধ করিয়াছি ।” আমি তাহাকে আত্মনির্ববিশেষে মহ 
করিতাম বলিয়া! তাহার কপট* ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে 
ক্ষমা করিলাম এবৎ কোমল ভাবে জিজ্ঞামিলাম, “তোমার এমন 
কি বিপদ ঘটিয়াছে যে, তজ্জন্য এরূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে ? 
যাহাই হউক, প্রকাশ করিয়। বল, এখনই প্রতীকার করিতেছি 1% 
সে নআ্রভাবে সংজ্ক্ষেপে উত্তর করিল, “আমার পক্ষে সকলই 
দুরূহ, কিন্তু আপনার পক্ষে সহজ ।” পরিশেষে তাছার বাগবৈদগ্ে 
প্রকাশ পাইল যে, রাজধানীর মধ্যভাগে তাহার বাটার পাশে, 
প্রকাণ্ড নৌধসহ সুন্দর একটা উদ্যান বিক্রয়ার্থ আছে। উদ্যানটার 
সহিত নঙ্গীতবিশারদা একটি গ।গ্রিকাও বিক্রীত হইবে । উঞ্টের 
গ্রীবালগ্ন আখুভুকের ন্যায় রমণী ও উপবন পৃথক্‌ বিক্রীত হইবে না। 
যে কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তীহাঁকে উভয়ই লইতে হুইবেক 
উদ্যানের মুল্য শতমুদ্রা ও গার্িকার মুল্য পাঁচলক্ষ টাকা” পরে, 
আমার হস্তে এতটাকা নাই,বলিয়া সে ক্ষান্ত হইলে,আমি দেখিলাম 
সেই সকল ক্রয় করিবার জন্য তাহার একান্ত মনঃ হইয়াছে 
এমন কি তজ্জন্য তাহার এরেব্ূপ মনঃকফট ও উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে, 
আমার নিকট থাকিয়াও তদীয় মর্্বিষাদ ও ভাববৈকল্যের অবাস্তর 
ঘটিল ন! | তাঁহার নুখই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল.স্ৃতরাৎ তৎক্ষণাৎ 
খোঁজাকে কহিলাম, “তুমি কল্য প্রাতে শিয়া দ'সীনহ উদ্যানের 
মুল্যস্থির করিয়! আমিবে । পরে রাজকোষ হইতে তাহা সংকুলান 
করিয়! দিয়া ক্রয়লেখ্যখানি (কোবাল1) ইহার হস্তে দিবে। 
এই কথা শুনিয়। যুবক আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল । 
তাহার হ্বদয়ের অবধাদ দূর হইয়া গেল। সুতরাৎ উভয়ে পুর্ববব 


৫৪ বাগবাছার। 
হাস্যকৌতুকে নিশা যাঁপন করিলাম । খোঁজা আমার আঁদেশমতে 
কিছ্করী ও উদ্যানটা ক্রয় করিয়! তাহাকে দিলে সে নিত্য নিয়মিত 
রূপে রাত্রিতে আগমন ও প্রাতে প্রতিগমন করিতে লাগিল । 
সুখময় বসন্তখতু সমাগত হইলে একদা সহসা মেঘসকল 
সঙ্কলিত হইয়া বিন্দ্বাবন্দু বারি বর্ণ করিতে লাগিল । নাতি 
প্রভ বিছ্চ্চকে দিগন্ত ঈষৎ স্ফরিত ও স্ব পবনে শাখীকুল 
মন্দমন্দ বেপতিত হইতে লাগিল । সজেক্ষপতঃ তাঁৎকালিক দৃশাটি 
অতি প্রিয়দর্শন হুইয়াছিল। সেই সময়ে আমি গবাক্ষের দিকে 
দৃষটিনিক্ষেপ করিয়া নানাবর্ণের বহুবিধ জ্ুরাপাত্রগুলি দেখিতে 
পাইলাম । অমনি পানেচ্ছ! বলবতী হইলে ছুই তিন চষক পান 
করিলাম । যুহুর্তমধ্যে হুরাঁশক্তি ও কাঁলোচিত নিসর্ণশোভায় আয়ভু 
হইয়া সেই অচির ক্রীত উপবনের ভাব অন্তরে জাগর্নক হওয়ায় 
তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শনে অধ্যবসায়িত হইলাম। ছূর্ভাগ্যজ্রোতই বহিতে 
আরব্ধ হইলে তৎপ্রতিকুলে চেষ্টা! কর! বিড়স্বনীমাত্র। অতএব উপবন- 
দর্শন লালসায় উন্তুসিত হইয়া একজন পরিচা্রিণী সমভিব্যাহাঁরে 
নিক্ধণন্ত হইলাম । প্রথমতঃ সুড়ঙ্গ দিয়া যুবার বাঁটিতে পরে উদ্যানে 
গ্রমন করিলাম । দেখিলাম স্থানটি বাস্তবিক স্বর্গতুল্য। বারি- 
বিন্দ্র সকল শ্যাম কিশলয়ে সঙ্গত হুইয়! মুক্তাখচিত হুরিম্মণির 
হ্যায় শোভা পাইতেছিল। পুজ্পবীথিকানকল সেই অনাবৃত 
বাঁসরে অন্তকালীন রক্তিমবিলীসের মনে।হারিণী কান্তি ধারণ 
করিয়াছিল এবং পুর্ণতোয় পয়ঃপ্রণালী ও জলাশয়পরম্পর! 
মুক্রফলক সদৃশ উদ্ভাসিত হইতে ছিল। সঙ্কেপতঃ আমি সেই 
কমনীয় উপবনমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে দিশন্ত-কলিত 
গুষরতায় উপচীয়মান আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্ধ্রাশির প্রশংসা করিতে 
ছিলাম, এমন সময়ে সহসা দিবাঁবসাঁন হুইয়। নৈশ অন্ধকার বিঅস্ত 
হুইল । ঠিক এই মুহুর্তেই আমি যুবকবরকে একটি গ্রতোলীর 


বাঁগবাছার । ৪ 
উপরে নয়নগোচর করিলাম। সেও আমাকে দেখিতে পাইয়া 
সলভ্ভমে ও সমাঁদরে হস্তধারণপুর্ববক বিলালমন্দিরে লইয়! গেল। 
সৌধটি এরূপ সুসজ্জিত যে, তথায় গতমাত্রেই উপবনসৌন্দর্য্য 
বিস্মৃত হইলাম। অত্যন্তরে আলোকচ্ছটার জীমানাই। চতুর্দিকে 
সরসমহীরুহাকারে আধারদণ্ড* সকল বিরাজমান, তছুপরি নানা 
বর্ণের বহুবিধ আলো কাঁধানে আলো! জ্ব্বলিতেছে। কোন স্থানে 
বিচিত্র অগ্রিক্রীড়া (বাজী) হইতেছে । তত্তাবতের তুলনায় আমা- 
দিগের নাবন পূর্ণিমার সমারোহ তুচ্ছবোধ হয় । 

এক্ষণে আকাশমগুল মেঘযুক্ত হওয়াতে ্বগলঞ্ঞন কমল- 
কুলিত দিব্যাঙ্গনার ন্যায় নয়নপথে আবিভুতি হুইলেন। তীহার 
উজ্জ্বল চমকে অন্তঃকরণ আনন্দে উচ্ছ'লিত হইয়া! উঠিল । এই সময়ে - 
যুবক কহিল, “আনুন, বাঁরাগডঁয় গিয়া! বসি, তথা হুহুতে উদ্যানটা 
উত্তমরূপে দেখা যায়।” আমিও এরূপ নির্বোধ যে, সেই শঠ 
যাহা বলিল, অবিগারে তাহাতেই স্বাঁভিমতি দিলাম ! অবশেষে 
এপ্রকাঁর উদ্ভণাস্ত হইয়া! উঠিলাম যে,ক্রমে তাহার সহিত চক্দ্রশীলি- 
কায় আরোহণ করিলাঁম। স্থানটা এতে উচ্চ যে, সেখান হইতে 
নগরের সমস্ত গৃহ ও হট্টরের অলোক পর্য্যন্ত দেখা যাঁয়। তথায় 
যুবকের গলদেশ ধারণ করিয়া মনের উল্লানে বসিয়া আছি, হঠাৎ 
কৃষ্বর্ণা একটা কিস্ভুতকিমাকার নারীমুর্তি সুরাপাত্র হস্তে লইয়! 
উপস্থিত হইল । তাহার অপ্রতীক্ষাত ধৃষট ব্যবহারে আমি যাঁর- 
পর-নাই অসন্তৃউ হুইলাম। ব্যগ্রতার সহিত যুবাকে জিজ্ভাসিলাম, 
“এই অপরূপ প্রেতিনীমুর্তিটা কে? তুমি এ শুকরীকে 
কোথায় পাইলে ?” সে বদ্ধাপ্তলি হইয়| নিবেদন করিল, “আপনার 
বদান্যতাগুণে উদ্যানসহ এই কিন্কুরীটা ক্রীত হুইয়াছে।” ভাঁব- 
গতিকে আমি বুঝিতে পারিলীম যে, সেই শুকরীর প্রতি চতুষ্পদের 
অন্গরণণ সঞ্চার হইয়াছে । সুতরাৎ বিরক্ত হইয়া নীরবে রহিলম 1 


৫৬ বাগবাহার। 
মুহুর্তে হৃদয় অঙ্কুশভ্রউ ও অন্তরাত্মা! ক্রোধে প্রস্থলিত হইয়া! উঠিল ॥ 
আবার যখন ছুরাত্মা কুলটাকে আমার সখিত্বে নিয়োজিত করিয়। 
দিল, তখন ক্রোধে শোৌণিত শুক্ক হুইয়! গেল, এবং বাঁয়সের সহিত 
এক পিঞ্জরে রুদ্ধ হইলে শারিকার যেরূপ দশা হয়,আমারও সেইরূপ 
হুইল । আমি স্থানটি শীত্্ ত্যাগ করিতে ইচ্ছক হইলাম। কিন্তু সুযোগ 
পাইলাম ন।। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, সেই প্রেতিনী যে সুর! 
আনিয়াঁছিল, তাহা পানকরিবামাত্র মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হয়। 
নেই হুলাহুল সে যুবাকে ছুই তিন পাত্র পাঁন করাইল, আমিও যুবাঁর 
অন্থুরোধে অর্পাত্র পান করিলাম । অতঃপর সেই কুল-পাঁৎশুল! 
পানোন্সত্ত হইয়া পশুবৎ শ্বৈরাঁচরণে প্ররভ্ত হইলে যুবাও বিহ্বল 
. হুইয়া তাহার সহিত নিতান্ত অতব্য জুগুপ্নিত লীলাকৌতুক প্রদর্শন 
করিতে লাঞিল। দেখিয়া! আঁাঁর এরপ লজ্জা বোধ হুইল যে, 
পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবিষ$ হুইতাঁম। কেবল 
অন্ুরাগের পরবশী হইয়! আমি কিছু বলিলাম না। কিন্তু ছুরাত্মা 
আমার সেই সহ্যগুণের মুল্য জানিল না বরৎ এখনও পর্য্যন্ত তাহার 
যাহা কিছু জ্ঞান ছিল, সুরার বিধোরে আরে! হ্ুই চষক পান 
করিয়া তাহাও নষ্ট করিল এবং আমার সহিত নিতান্ত অভব্য 
অযথাভাঁবে ব্যবহার করিতে লাগিল ॥ অবশেষে হূর্ণেয় রিপুর 
উচ্ছ্বামে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া! নেই ভৈরবী মুর্ততর সহিত কদর্ধর 
রুচির অঙ্গভূত সমস্ত ক্লত্যই সমাপন করিল । প্রেতিনীটা আবার 
নানা! প্রকার হাঁবভাব রক্গভঙ্গ করিতে লাঁগিল। উভয়ের 
মিলনটি হইয়াছিল ভাল । অবিদ্যাটী নির্লজ্জের শেষ, মহাপুরুষটি 
অদ্ধিতীয় ক্লতঘ্ৰ ॥ 
আমার তদানীন্তন মনের ভাঁব, বাক্যে নয়, হৃদয়েই অনুভূত 
হুইতে পারে । “যেমন কর্ম তেমনই কল” ভাবিয়া আমি কেবল 
আপনাপনি ধিক্কার'দিতে লাখিলাম। ক্রমে ধৈর্য)চ্যুত হইল । ক্রোধে 


বাঁশবাছার। ৫৭ 
'আপাদমস্তক জ্বলিয়! উঠিল, বোধ হইল আঁমি যেন ম্বদঙ্গাঁরজ্বাঁলায় 
নিপতিত হইয়াছি । এই সময়ে একটা কিন্বদন্তী মনে পড়িল যে, 
“বিলীবর্দ যতক্ষণ পদাঘাতি না করে, বহ্যদ্রব্য অবতারিত হইয়াছে 
কিনা, ততক্ষণ কেহই দেখেন1 1» এই কথা বলিয়া! আমি গাত্রোথান 
করিলাম । এই আচরণে উন্মত্ত যুবা নিজ সর্বনাশ , সিদ্ধান্ত 
করিয়া, বিষেশতঃ আমার প্রতি অদ্যকার এই অবমাননাকর 
পরিণামে কল্য তাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইবে ভাঁবিয়। 
ভয়ে অভিভূত হুইল এবং নেই ব্্ধায়সীর সহিত পরামর্শ করিয় 
আমি তাহার হস্তচ্যুত হুইবাঁর পৃর্ববেই আমার অস্তিত্বলৌপের 
অস্কণ্প করিল । পরে গললগ্রী-ক্তবান হুইয়া আমার পদদ্বয় ধাঁরণ- 
পুর্ববক মস্তক হুইতে শিরস্ত্রাণ অবরোপণ করিয়া! বিনীত ভাবে ক্ষম1- 
প্রার্থনা করিল। আমিও তাহার প্রেমে এরূপ অন্ধ হইয়া ছিলাম 
যে, ঘরউযন্ভ্রের ন্যায় সে যে দিকে আমাকে ঘুরাঁইল, .আমি 
সেই দিকেই ঘ্ুরিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ক্রোধশীন্তি হইলে 
তাঁহাকে মার্জনা! করিয়। পুনর্বার আননগ্রহণ করিলাম? তখন 
সে আবার সেই তেজস্করী ুরা ছুই তিন পাত্র পান করিল। 
অনুরোধে পড়িয়া আমিও কিঞ্চিৎ পান করিলাঁম। একেই শরীর 
ক্রোধে ভ্বলিতেছিল” আবার তাহাতে তাদৃশ উগ্র মদিরাঁসেবন, 
সুতরাৎ শীঘ্রই সমস্ত বিস্মমত হুইয়! বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। তখন 
সেই কতত্ব নৃশতস নরাধম আমাকে বধার্থ তরবারের আঘাত 
করিল 1 ভাবিল আমার প্রাণচেষ্টা শেঁব হুহয়াছে ১ কিন্তু আঘাতে 
মত্ততার ঘোর দৃরীকৃত হওয়াতে আমি নেত্র উন্মীলিত করিয়। 
কহিলাম, উত্তম হইয়াছে ) আমি যেমন কর্ন করিয়াছিল।ম, তেমনই 
ফল পাইলাম । কিন্তু তুমি অবৈধরূপে আমার রক্তপাত করিয়া" 
অতএব পরিণাঁমে সাবধান হইও। আর আমার বস্ত্রাদি হইতে 
রক্ত ক্ষালিত; করিও, নতুবা এ অবস্থা দেখিলে কেহ না কেহ বাদী 


৮ বাঞজাবাছার ॥ 
হইয়া! তোমার শত্রুতা করিতে পারে । যাহা ঘটিবাঁর ঘরটিয়াছে, এ 
রহস্য প্রকাঁশ করিওন1। আরো জানিও যেঃএই ম্বৃত্যু সময়েও আমি 
তোমাকে ভিন্ন জাঁনন11,, এইকথ। বলিয়া তাহাকে ঈশ্বরহস্তে 
সমর্পণকরত অতিরিক্ত রক্তআাবহেতু মুঙ্ছিতা হইয়া! পড়িলাম। 
তাহার পরে' কি হইল, বলিতে পারি না । বোধ হয়, হত্যাকারী 
আমাকে মৃতাবোধে সিন্ধুকে আবদ্ধ করির| নগরের প্রাচীরে ঝুলাইয়! 
দিয়াছিল; তাহ! তোমার অগ্রোচর নাই। 
আমি সঙ্কপ্পেও কখন কাহারো অনিষচেষ্টা করিনাই। তথাপি 
আমার অদৃষ্টে এই সমস্ত ছর্ঘটনা লিখিত ছিল। গ্রাক্তনলিপি কে 
খণ্ডন করিতে পারে ? আমার চক্ষুই এই সমস্ত বিড়ম্বনার ছেতুভূত-। 
, শারীর শৌষ্ঠবে যদি আমার অন্থ্রাঁগ নাথাকিত/তাহা হইলে কদাপি 
নেই পাষণ্ড হুইতে তাদৃশ অনর্থপাঁত হইত না। বিধাতার নির্বন্ধঃ 
যখন রক্তামনারে ভালিতেছিলাম, তিনিই তোমাকে আনিয়া দিলেন, 
তুতর1ৎ আমার জীবন রক্ষা হুইল। এখন ভাঁবিলে লজ্জা হয় যে,তদ্বিধ 
অবমাননার পরে আমাকে জীবনধারণ করিতে ও অন্যের নিকট 
মুখ দেখীইতে হইবেক । কিন্তু কি করি, মৃত্যু কাহারও আয়ত্ত নয়। 
ঈশ্বর আমাকে বধ করিয়াও পুনজ্জীবিত করিলেন । এক্ষণে দেখ! 
যাউক, ভবিতব্যতায় আরো! কি লেপিৰদ্ধ আছে। 
তোমার সেবাশুশ্রানায় যথেষ্ট ফল দর্শিয়াছিল | কারণ তাহাঁতেই 
আমি তাদৃশ আঘাত হুইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। এমন কি 
তুমি আমারই জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবনপর্যন্ত পণ করিয়! 
আহ্লাদের সহিত যথাসর্ধস্ব অপবাহিত করিয়াছিলে ! এই 
সময়ে আমি তোমার অর্থকৃস্ছ, ও মানসিক বৈকল্য দর্শনে 
তোমাকে পাত্রী প্রদান করিয়া কোধাধ্যক্ষ লিদ্ধিবাহারের নিকটে 
পাঠাই। পত্রে কেবল ইহাই লিখিত ছিল, “আমি এখানে 
নির্বিত্বে আছি। তুমি আমাদের ছুর্ভাগ্যের বিষয় পরমারাধ্য। 


বাগবাহার। ৫৯ 
জননীঠাকুরাঁণীর নিকটে বিবৃত করিবে 1১, নিদ্ধি তোমার হস্তে 
যে সমস্ত স্ুবর্ণপুর্ণ যুদ্রকোষ প্রেরণ করে, সে কেবল 
আমরাই ব্যবহার জন্য। পরে তোমাকে যখন মনিমাণিক্য ও বেশ- 
ভূষাদি আহুরণজন্য ইউজকের বিপণীতে পাঠাই, তখন ভাবিয়! 
ছিলাম যেঃ অপরিচিতের মহিত আলাপ কর বণ্রিকের স্বভাঁব- 
সিদ্ধধন্ম। অতএব তোমার সহিত সখ্যতা স্থাপন ও নিজ গরিম! 
প্রদর্শনজন্য তোমাকে সে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করিবে । ফলে আমার 
নেই অনুমান ব্যার্থ হয় নাই। পরে যখন তুমি তাহার নিকটে 
বাগ্দন্ত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক আমার নিকট তাঁহার নির্ধবন্ধ ও 
নিমন্্রণের বিষয় উল্লেখ করিলে, তখন আমার আনন্দের সীমা 
রহিল নাঁ। কারণ তাহা! হইলে তুমিও ভাহাকে প্রতিনিমন্ত্রণ ও নেও 
আগ্রহপুর্বক তাহা রক্ষা করিবে! এই জন্যই আমি ত্বরায় 
তোমাকে তাহার সকাশে পাঠাইয়। ছিলাম । তিনদিন পরে নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করত বিলম্ব ছেতু লজ্জিত হইয়! যখন তৃমি 
আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন তোমাকে এই 
বলিয়া সীস্তবনা করিয়াছিলাম, “চিন্তা কি? নেব্যক্তি বিদায় না 
দিলে তুমি কিরূপে আমিতে পার । তবে একটা অন্যায় করিয়াছ। 
কোন্কালে প্রতিশোধ করিব বলিয়া! কাহারও নিকট কৃতজ্ততা- 
পাশে বদ্ধ থাক বৈধ নহে । তাহাকে আহ্বান করা তোমার কর্তব্য 
ছিল । এক্ষণে যাও, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে লইয়া আইস।” 
পরে তুমি চলিয়া গেলে, আমি ভাবিলাম, তোজের উপযোগী 
আয়োজনত কিছুই নাই । যদ্দি বণিক আইসে+ কি করা যাইবে । 
সৌভাগ্যক্রমে বহুকালাবধি এ দেশের এই একটা প্রথা আছে 
বে, রাজাকে প্রাদেশিক কার্যকলাপের তত্বাবধারণ ও রাজস্ব 
সংগ্রহজন্য বৎসরের মধ্যে আট মাল বাহিরে ও বর্ষার চারি মাস 
রাজধানীতে থাঁকিতে হয়। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, 


৬০ বাঁগবাছার। 


দেশাধিপতি ( এই হতভাগিনীর পিত] ) স্থানীয় বন্দোবস্ত জন্য হই 
তিন মাস রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব এই সুযোগে 
সিদ্ধিবাছাঁর তোমার গমনের অব্যবহিত পরেই আমার অবস্থার 
বিষয় রাঁজমহিষীর (আমার জননীর ) নিকটে বিরত করিল। 

আমিও নিজ. ডুষ্কৃতিহেতু লজ্জিত হইয়া তীহার নিকটে গমন ও 

অঙদর খটন| যথাঁষথ বর্ণন করিলাম । জননী অপত্য-ম্সেহ ও নিজ 

স্বভাব সিদ্ধ সরলতার পরতন্ত্র হইয়া অখমার অনুদ্দেশবার্ভা সাধ্যমতে 

সংগোপনের প্রয়াস পাইলেন ॥ পরিণামে ঈশ্বর যাঁহাই করুন, 
আপাততঃ আমার দোষ সকল বাক হওয়? অনুচিত বোধে তিনি 

তন্তাবৎ নিজ হৃদয়েই পৌঁধণ করিয়! গ্েপনে কেবল আমারই অন্থু-, 
সন্ধান করিতে ছিলেন। এক্ষণে আমাকে এরপ অবস্থাপন্ন দেখিয়? 
ও আমার ভূর্ভাগ্যের কাহিনী অবগত হুইয়! অশ্রু সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না। কহিলেন, “মন্দভাগিনি ! তুমি যখন ক্কেচ্ছা প্রব্ুত্ত 
হইয়া! জিংহা'সনের গৌরব ও-সস্ভ্রমলে'প করিয়াছ, তখন তোমার 
স্বত্যু হইল না কেন? তোমার অভাবে যদি আমাকে মৃত্যুর 
পাষাণময়ী শধ্যায় পাতিত হইতে হইত, তাহাও অকাতরে সহ্য 
করিতাম। এখনও অন্থুতাপের সময় আছে। অদৃষ্টে যে কিছু 
ছূর্ঘটনীয় ছিল, ঘটিয়া গিয়াছে । অতঃপর কি করিবে স্থির 
করিয়াছ £ জীবন-ধাঁরণ না শরীর-পতন |» আমি অতিশয় লঙ্জা- 
সহকারে এতিবাদ্দ করিলাম, গ্্ত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকণ্প 
বটে, কিন্তু হতভাগিনীর ললাটে তাহ। লিপিবদ্ধ ছয় নাই। হঃখে 
অপমানে জীবনধারণজন্যই আমি তাদৃশ বিপজ্জাল অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইয়াছি। আর যদিও কলঙ্কের চিহ্কে আমার ললাট- 
দেশ অঙ্কিত হইয়াছে বটে? তথাপি আমি এমন কোন অপর'ধ 
করি নাই যে, তজ্জন্য জনকজননীকে অপদস্থ হইতে হর । আমার 
কেবল এই ছু$খ ফে্ছ্রাত্ম দিগের ছুকঙ্কতের প্রতিফল দিতে পারিলাম 


বাগবাহার। মী ৬৬ 
না । আমি কিন! এইরূপ মনঃকফ্টে রহিয়াছি, আর তাহারা স্বচ্ছন্দ 
কাল-ক্ষপ করিতেছে । হাঁয় ! রাজকন্যা হইয়া তাহাদিগকে শানন 
করিতে পারিলাম ন1। এক্ষণে শ্রিচরণের একটা মাত্র প্রসাদ যাচ্ঞা 
করিঃ আপনি যদি অন্থ গ্রপূর্বক কোধাধ্যক্ষকে বলিয়া আমার গৃছে 
ভোজের উপযোগী একটী আয়োজন করিয়! দেন, তাহ হইলে 
নিমন্ত্রণচ্ছলে ছ্রাত্মদ্বয়কে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের দুষ্ট 
চকীর্ষিতের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিতে পারি । আমাকে 
যেমন অিলতা৷ উন্নমিত করিয়া আঘাত করিয়াছে, আমিও সেই 
্ূপে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়! প্রতিছিৎনাশিখ। নির্বাপিত 
কুরিব, অন্যথা মেই অনলেই আমাকে ভন্মীভূত হুইতে হইবে ॥» 
এই বাক্য শ্রবণে জননী বাঁৎসল্যপ্রণোদিত হইয়া আমার সমস্ত 
দোষ হৃদয়ে নিহিত করিলেন এবং আমার সমগ্র গুহ্য ঘটনার 
নহুকারী সৈই খোজাকে দিয়া উৎসবোচিত সমস্ত উপাদান 
পাঠাইয়। দ্িলেন। প্রয়োজনমত পরিচারিকাদিও আসিয়? ভিন্ন 
ভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইল ৷ সায়ংকালে তুমি যুবাকে লইয়া সমাগত 
হইলে । আমার ইচ্ছা কুলটাও লঙ্গে থাকে । এজন্য তাহাকে 
আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলাম ।পরে নে আমিলে সভাস্থ সকলেই 
মুরাপানে মত্ত হইয়া উঠিল, তুমিও মাদকতায় মৃতগ্রার় হইয়া! 
পড়িলে। তখন আমি সেই ছুরাত্মদিগের শিরশ্ছেদজন্য একজন 
পুররক্ষিকাঁকে অনুমতি করিলে, মে তৎক্ষণাৎ অনি কোবযুক্ত 
করিয়! উভয়ের শিরশ্ছেদন পূর্বক সর্বা রক্তে রঞ্জিত করিয় 
দিল। 

ভোঁষার প্রতি আমার ক্রোধের কারণ এই যে, আমি তোষাকে 
অভিথখিগণের সমুদাচরণ কাষেইনিযুক্ত করিয়াছিলাম, অচির- 
পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত পানোন্মত্ত হইতে অনুমতি প্রদান করি 
নাই। সুৃতরাৎ তোমার মুঢ়োচিত আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট 


৬২. বাগবাছার। 
হইলাম । যাহার! জুরাপাঁনে উদ্ভান্ত হইয়া জ্ঞান হারায়, 
তাহাদিগের নিকট কি কোন বিষয়ে দৃঢ়তার আশ করা যাইতে 
পারে কেবল তোমার পৃর্ব্বোপকারের গ্রতিক্রিয়ার্থ আমি 
তোমার সমস্ত দোঁষ মার্জনা করিলাম । এই আমার সমস্ত বন্তান্ত 
আগুলতঃ বার্ণত হইল। আর কৌন প্রশ্ন করিও না। এক্ষণে 
আমি যেমন তোখার ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া তোমার সকল বাসনাই 
গুর্ণ করিলাম, তেমনই তোমাকে আমারও অভিলাষ দিদ্ধ করিতে 
হইবেক | আমার বিবেচনায় এ নগরে অবস্থান কর! আমাদিগের 
কাহারে! পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তৃমি আমার প্রভু, 
যাহা! ন্িবেচনা হয় কর। হছে দেবনিষ্ঠ তাপনগণ! রাজনন্দিী 
* এেইর্ূপে আত্মরত্তান্ত বিবরিত করিলেন । আমি তাহার প্রণয়- 
বাগুরায় জড়িত হুইয়াছিলাম ও সর্বান্তঃকরণে তদীয় ইচ্ছাকে 
সারাৎসার বলিয়া বোধ করিতাম। অতএব কহিলাম, “বরণীয়ে ! 
আপনার উপদেশই আমীর শ্রেয়ঃকণ্প, আমি অবিচারে আপনার 
অমস্ত মনোরথ সাধন করিব। 


ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


শাপাশ পাপা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





রাঁজবাঁলা আমাকে তদীয় পরামর্শান্থরূপ কার্যে উদ্যোগী ও 
সমুৎদুক দেখিয়া রাজকীয় মন্দুরী হইতে দুই'টী বলিষ্ঠ এবং দ্রুতগামী 
অশ্ব আনয়নপূর্ধবক প্রস্তুত রাখিতে অনুমতি করিলেন । আমিও 
তথায় গমন করিয়া অভিমত অশ্বযুগল নির্ববাচনপুর্বক সুসজ্জিত 
করিয়া গুছে লইয়া আমিলাম। পরে কয়েক দণ্ড রাত্রি আছে, 
এেমন সময়ে রাজসীমস্তিনী পুরুষের বেশভূষা ও আয়ুধ পরি গ্রহ 
করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন $ দেখিয়া আমিও নাঁনাবিধ 
গ্রহরণ ধারণ করিয়া অপরটীতে আরোহণপুর্বক তৎ্সমভিব্যাহারে . 
গৃহনিষ্ধান্তত হইলাম । রাত্রি গ্রভাত হইলে আমর। বিশাল একটী 
জলাশয়ের পুলিনদেশে উপনীত হইলাম? তথাঁয় অশ্ব হইতে 
অবরোহণপুর্বক প্রাতক্লত্য ও ভোজনাদি সমাপন করিয়। পুনর্বার 
অশ্বারোহণে যাত্রী করিলাম । রাজপুক্রী মধ্যে মধ্যে বলিতে" 
লাগিলেন, “দেখ ! আমি তোঁমাঁর জন্য লজ্জা! শরম ভূম্পদ স্বদেশ ও 
জনকজননী-_-মকলই পরিহার করিয়াছি । এক্ষণে যেন আমাকে 
মেই পুর্বকথিত শঠের ন্যায় কৃতদ্বতাচরণ করিও না।” আমি 
কখনবা অধ্ঃক্লেশ নিবারণজন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে 
লাথিলাম, আর কখনব1 তীহার সংশয় নিরীকরণমানসে 
গ্রন্মোরে কহিলাঁম, “নকল মনুষ্য একরূপ নহে। বোধ হয় সেই 
পামরের জন্মগত দোষ ছিল, তাহাতেই সে তাদৃশ আচরণে গ্ররতত 
হইয়াছিল। কিন্তু ধাহার উদ্দেশে এই অবৈতনিক ভৃত্য জীবন- 
সর্বস্ব উৎসর্মিত করিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যিনি তাঁহাকে সর্ব 
বিধায়ে উন্নমিত করিয়াছেন, তিনি যদি তাহার চর্খে পাদুকা 
নির্মাণ করিয়াও পরিধান করিতে ইচ্ছ|! করেন, তথাপি তাহার 


৬৪ বাগবাছার। 


আপত্তি নাই।” এইরূপ কথোপকথনে সময়াতিবর্তন ক্রমে আঁমর! 
দ্রুতবেগে দিবারাত্রি চলিতে লাগিলাম॥ মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়! 
একএকবাঁর অবতরণ পূর্বক বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়। 
চকমকির অগ্সিতে আহার্য্ প্রস্তুত করত" সঙ্গে যে লবণ ছিল, তাছা'র 
সহিত, মিশ্রিত করিয়া আহার কফরিলাঁম। ভোজনব্যপকালে 
ঘোটক ছুইটিকে কবিকয়ুক্ত করিয়া! দিতাম। ভাহার1 মহানন্দে 
তৃণাঁদি ভোজন করিয়া ক্ষুধাশ।ন্তি করিত। অতঃপর একদিন 
আমর! বহুবিস্তত একটি প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । ক্ষেত্রটি 
সমতল, কিন্তু বিজন | €ই মনুষ্যসমাগমশুহ্য শঙ্কর প্রদেশেও 
কেবল একমাত্র নূপালতনয়াঁর সহবাসহেতু দিবাঁমান উৎসবময় ও 
, তমন্বিনী মধুময়ী বলিয়! গুতীয়মান হইয়াছিল । 
গমনের বিআাম নাই ; আমর1 ক্রমশঃ অগ্রনর হইতে হইতে 
প্রকাণ্ড একটা পয়োরাশির সমীপবর্তা হইলাম। দৃশ্যটা এরূপ 
লোমহর্ষণ যে'দর্শনমাত্রেই অতি নিভীক চিত্তেও চাঁপল্য জন্মে । তীর 
হইতে বতদুর দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে পারে, অখণ্ড জলরাশি ব্যতীত 
আর কিছুই নেত্রগোচর হয়ন]। আমি নেই অন্বুরাশির কুল কিন্বা 
নাম কিছুই জানিতে পারিলাঁম না । তখন “হা! ভখবন্‌ ! কিরূপে 
এই ছুস্তর পারাঁবার অতিক্রম করিবঃ এই বলিয়া! সেই নিদারুণ 
ঘটনার বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগ্সিলাম। ভাঁবিলম, রাঁজ- 
পুভ্তীকে এইস্থানে রাখিয়া নৌকার চেষ্টায় গমন করি, তিনি ও 
ইত্যবনরে বিশআ্ামসেবায় ভ্রমণক্রলেশশীন্তি করুন। অনন্তর তাহাই 
পরিকপ্পনা করিয়া! রাঁজনন্দিনীকে সন্বোধনপুর্ববক কহিলাঁম, 
“রাজকুমারি ! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ 
অগ্রসর হুইয় পারের কোন একট! উপায় করি ।১, তিনি কহিলেন, 
“যাও, আমি একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাকুল হুইয়াছি। তুমি 
প্রাবাহাতিক্রমহ্েতু উপয়ান্ব্েষণে নিষ্ধান্ত হইলে আমি এেইস্থানে 


বাগবাছহার । ৬৫ 
বসিয়া আরাঁমলাভ করিব । সেইস্থানে একটি অশ্ব বৃক্ষ ছিল । 
রৃক্ষটি এরূপ প্রকাণ্ড যে, তলদেশে এককালে নহআর ঘোটক 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেও রৌদ্র কিন্বা বৃৰ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না । 
রাজবালাঁকে সেইম্থানে রাখিয়া আমি নিষ্কাান্ত হুইলাঁম। পরে 
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া প্রবীহমধ্যে কি তৎসন্নিহিত এদেশে 
মানুষের কোন নিদর্শন না পাইয়া? অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া 
প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু রাঁজকন্াকে দেখিতে পাইলাম না। 
তন্মুন্ুর্ভে অন্তঃকরণ যে কি ভাবে পর্ধ্যায়িত হইয়াছিল, তাহা 
কেমন করিয়া বর্ণন করিব । ইক্ত্রিয় সকল আমাকে ত্যাগ করিয়া 
গোল । আমি হতবুদ্ধি হইয়। রাজবালার অন্বেষণকণ্পে কখন বৃক্ষারূঢ 
হুইয়। পত্রেপত্রে শাখায়শাখায় সন্ধান করিতে লাগিলাম; কখন 
অধঃপ্তিত হুইয়! বৃক্ষের চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাখিলাম 
কখন শোকে রোদন করিতে করিতে তারম্বরে চিৎকার করিয়। 
উঠিলাম ঃ কখনব! পুর্ব হুইতে পশ্চিমে উত্তর হুইতে দক্ষিণে 
দৌড়িতে লাগিলাগ। সজ্েপতঃ আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্ভান্ত হইয়া 
সকল স্থানেই অন্বেষণ করিলাম । কিন্তু যখন কুত্রাপি সেই হূর্লভ 
রত্বের উদ্দেশ পাইলাম না, তখন কিংকর্তব্যবিমু় হইয়! রোদন 
করিতে লাগলাম ৷ অতঃপর কথঞ্চিৎ চেতিত হইয়া! ইতস্তত বিচরণ 
করিতে করিতে ভাবিলাঁম, হয়ত কোন প্রেতযোনি আমার 
বক্ষঃস্থলে শল্যবিদ্ধা করিয়া তাহাকে হুরণ করিয়া থাকিবেঃ কিনব? 
তাহার স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি সন্ধান পাইয়া অন্থুমরণ করিয়াছিল, 
পরে তাহাকে একাকিনী পাইয়! শ্বদেশগ্রতিগমনের প্ররৃভি 
দিয়াছে । 

ইত্যাকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া আমি বেশভূষা ত্যাগ করত 

যোগীবেশ ধারণ এেবৎ সেই প্রাণময়ীর অন্বেষণ জন্য পিরিয়া দেশে 

গ্বমন করিলাম । তথায় উদয়াস্ত পর্য্যন্ত চারিদিকে পর্যটন করিতাম 
(৯১ 
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এবৎ যেখানে রাত্রি হইত, নেই খাঁনেই শয়ন করিয়া থাকি- 
তাম। এইরূপে কয়েকদিন সিরিয়ার অন্তস্তল পর্য্যন্ত অনুলন্ধান 
করিলাম, কিন্তু ক্ুত্রীপি তাহার কোন উদ্দেশ কি কাহারও নিকট 
কোনন্ধপ লন্দেশ পাইলাম না৷ এবং তীহার অহসা৷ এরূপে অদৃশ্য 
হইবার কারণ কিঃ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। অবশেষে 
নৈরাশ্ে জীবনাশা বিসর্জন দিয়া বনাকীর্ণ একটা পর্ববতশৃঙ্ে 
আরোহন করিলাম । বাসনা, তথা হইতে নিপতিত হইলে 
এ্রস্তরাঘাতে মন্তিক্ষচুর্ণ হইয়া যাইবে এবৎ তাহাহইলেই এই ব্রেশ- 
কর স্থিতিক্রম পর্্যবনিত ও বর্তমান ছঃখভার অপবাহিত হইবে 1 
এইরূপ সঙ্কপ্পারূঢ হইয়। লক্ষ গ্রদানের উপক্রম করিতেছি, সহসা 
, কে আমার হস্ত ধারণ করিল । তখন কথঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাণ্ড হুইয়। 
সম্মখে একটা অশ্বারোহিঘুর্তি দৃষ্টিগোচর করিলাম। তীহার 
সর্বাঙ্গ হরিদ্রণণ পরিচ্ছদে আরত। তিনি আমাকে সম্ভাষণ 
করিয়া কছিলেন, “তুমি কি জন্য মৃত্কামনা করিতেছ ৭ এঁশিক 
প্রসাদ লাভে হতাশ হওয়া! পৌরুষেয় নছে। যতক্ষণ,শ্বাস প্রশ্বাস 
বছিবে, তাঁবু আশ। ত্যাগ কর উচিত নয়। অত্র সিরিয়। প্রদেশে 
তুমি অতি শী্র আর তিনজন উদানীনকে দেখিতে পাইবে! 
তাহারাঁও তোমার ন্যায় দৈব ছূর্ঘটনায় পতিত হইয়া অনুরূপ 
ক্রেশে বিড়শ্বিত হইয়াছেন। এদেশের রাজার নাম আজাদবক্ত, 
তিনিও মনোবেদন্ায় কাতর আছেন। যখন তোমার ও প্রস্তাবিত 
পরিব্রাজকণণের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হুইবে, সেই সময়ে 
তোমাদের স্ব স্ব মনোব1ঞু পুর্ণ হইবেক।” আমি এইকথা শুনিয়া 
ততক্ষণাঁৎ সেই স্বীয় দূতের চরণলগ্ন অঙ্কশ ধারণ করিলাম এবং 
তাহা হুস্বন করিয়া কছিলাম, দেবদূত! আপনার এই কয়েকটা 
কথায় আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইয়াছে, এক্ষণে অন্ুকম্পা 
প্রকাশিয়। বলুন, আপনি কে, ও আপনার নাম কি? তিনি কহিলেন 
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আমার নাঁম মর্তজ-আলি, হুস্থদিগিকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করাই 
আমার চিকীর্ষিত। এই কথা বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। বিস্তারে 
প্রয়োজন নাই, আমি সেই বিপল্রাতার প্রযুখাৎ এই সুখমরী 
বার্তা প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে কনফটাষ্টিনৌপাল যাত্রা! করিলাম 
এেবৎ পথিমধ্যে প্রাক্তনবিহিত মানা সঙ্কট অতিৰর্তন করিয়। পরমাঁ- 
আর প্রসাদে রাঁজবালাকে পুনর্ববার লাভ করিবার সঙ্গল্পে সৌভাগ্য 
ক্রমে আপনাদের দর্শনলাভ করিয়াছি? অদ্য দেই প্রত্যাদিট মিলন 
সংঘটন ও পরস্পরের আলাপ পরিচয় হুইয়াছে। এক্ষণে রাঁজ। 
আজদবক্তের সহিত পরিচয় হইলেই আমাদিগের পঞ্চজনের মনেংভি- 
লাষ পূর্ণ হয়। হছে শুদ্ধসত্্ব যোগীগ্ণ! আপনারাও ঈশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করুন যেন, তাহাই হয়। হে পবিভ্রাত্ম উপদেক্ট্‌- 
গ্রণ ? এই পরিব্রাজকের অদৃষ্টে যে সমস্ত বিড়ম্বনা সঙ্ঘটিত 
হইয়াছিল, ততাৰৎ অবিকল বিবরিত হুইল। এক্ষণে দেখা- 
যাউক, রাজপুভ্রীর বিরহজমিত হুঃখ ও ক্লেশপরম্পরা কতদিনে 
প্রীতি ও আনন্দে অন্বর্থ হয়। আঁজাদবক্ত একান্তে আসীন 
হুইয়! দ্বিতীয় পরিব্রাজকের বিবরণ শ্রবণমানসে নীরবে রছিলেন। 


ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


পপ শট 


ব্ঠ পরিচ্ছেদ । 
টনি 
দ্বিতীয় উদাসীনের বৃত্তান্ত । 
দ্বিতীয় উদাসীন সচ্ছন্দ পূর্বক উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন; 

শুন শুন যোগিগণ ! মম বিবরণ। 

আঁমুলতঃ বলিতেছি করহে শ্রবণ ৷ 

বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি, নাহি প্রতীকার। 

উপশম-_শীমাতিগ যাতনা আমার ॥ 

ছে চীরধারীগণ! এই হতভাগ্য পারন্যদেশীয় রাঁজপুজ। 

সকল কলায় বিশারদ ব্যক্িণণের জন্ম ভূমি বলিয়া ইস্পাহান 
নগর (পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী) ধরিত্রীর অর্ধাকপ্প রূপে 
আখ্যাঁত হুইয়। থাকে। অপ্তদ্বীপমধ্যে তাদৃশ প্রাচীন রাজ্য আর 
নাই। সগ্তগ্রহমধ্যে গ্রধানতম অতিবলীগ্রহ তথায় সর্বথা অনুকুল । 
তথাকাঁর জলবায়ু ক্ফর9ভিকর এবৎ অধিবাশিগ্রণ সুশ্রী ও শিষ্টা- 
চাঁর। আগার পিতা ( পাঁরম্যের রাজা ) আমাকে রাঁজনীতি 
ও ব্যবহারশীস্র শিক্ষা দিবার জন্য শৈশবাবস্থাতেই নাঁনা কল! 
ও শাক্মবিশীরদ বিজ্ঞ অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পণ করেন । সুতরাৎ 
মর্দবিষয়ে জুষ্টরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। আমি অপ্পকাল মধ্যেই 
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাঁভ করিতে লাগিলাঁম। ভগবানের প্রসাদে চতু- 
ধ্বশবর্ধ বয়ঃক্রমকাঁলে আমি সমস্ত দর্শনশীস্ত্। আলাপবৈদগ্ধ্য ও 
ভদ্রবীতিপদ্ধতি এবং নরপালগণের জ্ঞাতব্য তাঁবদিষয় প্রক্ষটরূপে 
শিক্ষা করিলাম। পগ্ডিতগণের সতনর্গে থাকিয়া ছুরাঁকাজ্ষ 
রাজপুক্র, যোদ্ধা ও ভিন্নতিম্ন দেশের ইতিহাসশ্রবণে আমার অধ্য- 
বনায় সুচিত ছুইত। একদ| জনৈক পুরা ৃস্তবিৎ বহুদর্শী পিতবর 
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আমাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন যে, যদিও মানব জীবনে আস্থা 
নাই, তথাপি তাহাতে এরূপ উৎকৃষ্ট পুরুষার্থপরম্পরা নিহত 
আছে যে, তজ্জন্য শেষ বিচারের দিন কাহারে কাহারে! নাম 
প্রতিষ্ঠার সহিত কীর্ভিত হইবেক । আমি নেই সদগুণগ্রামের 
অন্থকরণমানসে শুশ্রুযু হুইয় তীহাকে নেই যশোধুনগণের রুতিত্ব 
বর্ণন করিতে অন্থুরোধ করিলাম। তিনি হাতেমতাইয়ের প্রসঙ্গ 
করিয়া কহিলেন, “ছাতেমের সমকাঁলে আরবদেশে নাউফল নামে 
র|জা ছিলেন। রাঁজার হাতেমের প্রতি তদীয় সুক্কৃতি-প্রতিষ্ঠাজন্য 
বিজাতীয় শত্রুতা ছিল। এজন্য একদ] কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ- 
করত যুদ্ধার্থা হইয়া তিনি হাতেমের বিরুদ্ধে যাত্রা! করিলেন। 
হাতেম নিতান্ত শিষ্টপ্রক্লতিক ছিলেন এবং ঈশ্বরকে ভয় 
করিতেন। অতএব ভাবিলেন, “আমিও যদি যুদ্ধসজ্জা করি” 
তাহা হইলে বিস্তর র্তপাত ও ঈশ্বরসূষ্ট জীবকুলের ধংস হুইবে, 
তুতরাৎ আমার প্রতি তীহার কোপ সুচিত হইবেক।” এইরূপ 
চিন্তা করিয়া সমস্ত পরিত্যাগকরত কেবল জীবনমাত্র লইয়! হাতেম 
পলায়ন করিলেন এবৎ পর্বত গুহায় গিয়] লুক্কায়িত রহিলেন। 
রাজ হাতেমের পলায়নবার্তী প্রাপ্তিমাত্রে তাহার যথাসর্ঝস্ব 
আত্মপাৎ করিয়। ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি হাতেমকে ধুত, 
করিয়া আমার নিকটে আনয়ন করিবে, তাহাকে পঞ্চশত সুবর্ণ 
পারিতোধিক প্রদত্ত হইবেক। এই ঘোষণ1 অআববণে সকলেই 
পুরস্কীরলোল্ুুপ হইয়া পলায়িতের অন্থুসন্ধান করিতে লাগিল । 
একদা জনৈক বর্ষবর নিজ বনিতা ও শিশশুত্রয় অঙ্গে লইয়! কাষ্ঠ 
আহরণ করিতে করিতে যে স্থানে হ্বাতেম লুক্কায়িত ছিলেন, 
সেই খানে গিয়া ইন্ধনখণ্ডসকল চয়ন করিতে লাখিল। এই 
সময়ে ব্ধারপী বলিতে লাগিল, যদি ভাগ্য অনুকুল হুইত তাহা - 
হইলে হাঁতেমকে ধৃত করিয়া নাউফলের নিকটে লইয়। যাইতাঁম ও 


৭০ বাগবাহার । 
পাঁচশত সুবর্ণ পুরক্ষাঁর লাঁভ করিয়া! উপস্থিত ক্রেশ ও যন্ত্রণাঁজাঁল 
হইতে যুক্ত হুইয়1 সুখে সচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতে পারিতাম। 
প্রাচীন কাষ্ঠজীবী বলিল, “তুমি কি বলিতেছ? অদৃষ্টের লিপি অন্থু- 
সারে আমাদিগকে নিয়ত কাষ্ঠনংগ্রহ করিয়া] মস্তকে গ্রহণকরত 
হট্টে গিয়া বিক্রয় ও তন্রন্ধমুল্যে আহার্যয ও লবন আহরণ করিতে 
হুইবেক, অথব। একদিন সকলকেই লিংহের উদরসাৎ হইতে 
হইবেক। এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া আপনার কার্য্য কর। হাতেমই ব 
কেন আমাদের হস্তে পতিত হইবেন, আর রাঁজাই বা কিজন্য 
পারিতোষিক দিবেন ?” বৃদ্ধা একথায় দীর্ঘনিশ্বান ত্যাণ করিয়। 
নীরবে রহিল । হাতেম তাঁহাদের কথোপকথন সকলই শুনিলেন । 
ভাঁবিলেন, এই দ্স্ছদিগের ভাগ্যোন্তি ও মনোরথ পুরণের প্রকৃত 
অবসর উদিত হইয়াছে,অতএব সামান্য প্রাণ রক্ষার্থ তাহাতে উপেক্ষা 
করিয়া! এস্থানে লুক্কায়িত থাক দয়! বা মন্ুষ্যোঁচিত কর্ম হইতে- 
ছেনা। ফলত? যাহার শরীরে দয়] নাই, সে মনুষ্য নছে, আর 
যাহার ন্মেহ মমতা নাই, সে পশুহন্তা (কশাই )। 
লাধিতে দয়ার কাধ্য নরের পৃূজন॥ 
দেবেতে অভাব নাই করিতে সাধন ॥ 
অবশেষে মহাত্মা হাতেম আর গুহামধ্যে থাকিতে পারিলেন 
না। কাষ্ঠজীবীর কথোপকথন শুনিয়া বহির্থমন পুর্ব্বক কহিলেন, 
“নখে ! আমিই হাতেম, আঁমাঁকে নাউফলের নিকটে লইয়া চল। 
আমাকে দেখিলে তিনি তোমাকে অঙ্গীক্কৃত অর্থ প্রদান করিবেন ৮ 
কাষ্ঠজীবী কহিল, “সত্য, এরূপ করিলে আঁমার উন্নতি ও নুখসাধন 
হইতে পীরে বটে, কিন্তু তিনি আপনাকে কি রূপ আচরণ করিবেন 
তাহা কে জানে ? যদি আপনার প্রাণবধ করেনঃ তখন আমি কি 
করিব ৭ অতএব অর্থলোভে আপনাকে কখনই শত্রহন্ডে সমর্পণ 
করিতে পান্ধিব না। বিশেষতঃ সেই অর্থেই বা আমার কতদিন 
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চলিবে, আর কত-কাঁলই বা জীবিত থাকিব ? স্বৃত্যু হইবেই হুইবে । 
তখন ঈশ্বরের নিকটে কি বলিয়1 প্রতিবাদ করিব ?” হাতেম নির্বন্ধ- 
সহকারে কহিলেন, “তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়1 চল ৷ আমি স্বইচ্ছণয় 
যাইতেছি। ধন দিয়াই হউক আর জীবন দিয়াই হউক, লোকের 
উপকার করাই আমার হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য । কেননা তৃদপেক্ষ। 
নৎকর্ম আর নাই।” কিন্তু বৃদ্ধা পুরস্কার প্রত্যাশায় তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া! যাইতে কোনমতে ই সম্মত হুইল না। তখন তিনি নিতান্ত 
হতাশ হইয়া! কহিলেন, “তুমি যদি আমাকে লইয়! না যাও, আমি 
স্বয়ং রাজার নিকটে থিরা1 বলিব, তুমিই আমাকে পর্বতকন্দরে 
নগুকীইয়! রাখিয়াছিলে ।১” বুদ্ধ হাসিয়া কহিল, “যদ্দি ভাল করিতে 
গিয়া মন্দ হয়, তবে জানিলাম আমার অদৃষ্ট মন্দ । 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কতকগুলি লোক 
আসিয়া তাহাদিগকে বেষউটন করিল এবং হাঁতেমকে চিনিতে পারিয়! 
রুদ্ধ করিয়া লইয়া গেল | বৃদ্ধও দ্রঃখিত মনে নীরবে তাহাদের 
অনুসরণ করিতে লাগিল । অতঃপর সকলে রাঁজসন্নিধানে উপনীত 
হুইলে নাঁউফল জিজ্ঞানিলেন, হাঁতেমকে কে এ্রথমে ধূত করিয়াছে ? 
জনৈক দাস্ভিক বর্ধরর স্পর্ধা! করিয়া কহিল, আমি ব্যতীত এরূপ 
কার্ধ্য আর কে করিতে পারে % এই কৃতিত্ব আমারই, আমিই 
কীর্তিপতাঁকা আকাঁশে রৌপিত করিয়াছি । আর একজন গর্বিত 
তাবে বলিল, « আমি অনেক দিন অবধি বনেবনে আন্বেষণ 
'করিতেছিলাঁম, পরে তথায় দেখিতে পাইয়া ইহাকে ধুত করিয়! 
আনয়ন করিয়াছি । এক্ষণে বিচার করিয়া! আমাকে অঙ্গীক্কত 
পারিতোধিক প্রদান করুন। এইবূপে সুবর্ণমুদ্রার লোভে 
প্রত্যেকেই বলিডে লাগিল, আমিই এই কার্য্য করিয়াছি! কেবল 
সেই বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তথাবিধ অহমহুমিক। 
শ্রবণ করত ছাতেমের নিমিত্ত নীরবে রোদন করিতেছিল । 
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এইরূপে যখন সকলেই নিজনিজ সাহস ও বীরত্বের 
পরিচয় দিতেছিল, হাতেম রাঁজাকে লন্বোধন করির1? কহিলেন, 
আপনি যদি প্ররুত ঘটনান্টা জানিতে চান, আমি বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। এ যে রুদ্ধটী কিঞ্চিৎ অপনৃত হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে, আমি বলিতেছি, এ ব্যক্তিই আমাকে এস্থুলে আনয়ন 
করিয়াছে | যদি বাহ্য ভাব দেখিয়া আভ্যন্তরিক তত্ত্ব নির্ধারণ 
করিতে পারেন, তবে সত্যের উদ্তেদ করিয়া ইছাঁকে স্বীকৃত 
পুরস্কার প্রদান করুন। অবয়বের মধ্যে রমনা সমধিক মুল্যবান্‌। 
মেই জিহ্বাদ্বারা যাহ] গ্রতিজ্ঞা করা যায়, মন্ুৃষ্যমাত্রেরই তাহা 
পালন কর] কর্তব্য । ঈশ্বর যদি সেই বাগযান্ত্র পশুদিগকে প্রদান 
“করিতেন, তাঁহাহইলে মনুষ্য ও পশুভে কি ভেদ থাঁকিত? নাউফল 
বর্ধবরকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, যথার্থ ঘটনাটী কি বল? 
কে হাতেমকে ধৃত করিয়। আমার নিকটে আশিয়াছে ? 
সেই সরলম্বভাব বর্ষা়ান, আন্মপুর্ব্বিক অমস্ত ব্্তাস্ত বর্ণন করিয়! 
কহিল, হাতেম কেবল আমারই জন্য স্বইচ্ছার এখানে আনিয়াছেন। 
নাউকল হাঁতেমের এই পুরুষোচিত কার্যে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট 
হইলেন ১ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য বদান্যতা ! হাতেম ! তুমি পরের 
উপকারের জন্য নিজ জীবনের ও মাঁয়। কর না? যাহার] হাতেমকে 
ধরিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার করিয়াছিল, রাজা তাঁহাদিগের 
হস্ত পম্চাৎ দিকে বদ্ধ করিয়া ৫০০ শত সুবর্ণের পরিবর্তে পাচশত 
পাছুকাঘাতে প্রাণৰধ করিতে অনুমতি দিলেন? তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগের মন্তকে এরূপ পাছুকী গ্রহার আরম্ত হইল যে, সমস্ত 
কেশ উঠিয়া! গেল। 

মৃষাবাদের ন্যায় প্রত্যবায় আর নাই। ঈশ্বর সকলকেই এই 
বিড়ম্বন! হইতে রক্ষ। করুন| অনেকেরই মিথ্যা কহিবার অভ্যাস 
আছে, অথচ ধরা পড়িলেই তাহার! আবার শাস্তিভোগ করিয়া 
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থাকে । নাঁউকল মিথ্যাঁবাদীদিগ্কে কর্ম্মোচিত দণ্ডবিধাঁন করিয়! 
ভাবিলেন, যিনি এরূপ ঈশ্বর পরায়ণ, যাহার নিমিত্ত সহশ্রসহত্র 
ব্যক্তি সুখী এবং যিনি ভঃখিগীণের জন্য নিজ জীবনেও মমত1 করেন 
না, তাহার সহিত বৈরঙ্গভাব নিতান্ত অপৌরুষেয়। তখন নিতান্ত 
অমায়িক ও বন্ধুভাঁবে হাঁতেমের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, হুইবেন! 
কেন? এরূপ কাষ্য তুমি ভিন্ন কি অন্যে সম্তবে? অতঃপর 
তাহাকে জন্মানের সহিত আপন পার্খে উপবেশন করাইয়। 
অপহৃত ধনসম্পত্তি সমস্ত প্রত্যর্পণ করত পুনর্বার তাই জাতির 
অধিনায়ক করিয়া দিলেন এবং বৃদ্ধকে বাজকোষ হইতে অঙ্গীকৃত 
সুবর্ণ প্রদানের অনুমতি করিলেন। নে রাঁজীকে আশীব্বাদ করিয়া 
প্রস্থান করিল । | ণ 

আমি (২য় উদালীন) হাঁতেমের মহান্ভাঁবতার ব্বভান্ত 
আকর্ণন করিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম ৷ ভাঁবিলাম, 
হাতেম আরবদিগের অন্প্রদায়বিশেষের অধ্যক্ষ হইয়! কেবল একটা- 
মাত্র সৎকর্ষের নিমিভ এরূপ বিখ্যাত হুইয়াছিলেন যে, অদ্যাপি 
উহা সমাজে প্রনিদ্ধ রহিয়াছে ঃ আর আমি ঈশ্বরানুগ্রছে সমগ্র 
পারস্যদেশের অধিপতি হুইয়' যদি অন্থরূপ প্রতিষ্ঠালভ করিতে 
ন পারি, তবে তাহার ন্যায় আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে 
পাঁরে % বাস্তবিক সংসারে দয়ার সদৃশ গুণ নাই। মনুষ্য ইহলোকে 
যাহা কিছু দান করেন, পরলোকে তাহার ফলগ্রাণ্ড হইয়া! থাকেন। 
ঘে ব্যক্তি একটা মাত্র বীজ রোঁপণ করে, নে পরিণামে বিস্তর 
ফললাঁভ করিয়া! থাকে । এইরূপ চিন্তার অবগাঢ় হইয়া পুর- 
রক্ষককে আহ্বান করত কহিলাম, পপুরীর বহির্ভাগে অবিলম্বে 
এমন একী প্রামাদ নির্মাণ করিবে যে, তাহাতে অতি উচ্চ 
চলিশটা তোরণ থাকে 1 অত্যপ্পকাঁল মধ্যেই অভিমত পুরী 
প্রস্তুত হইলে আমি প্রতিদিন তথায় গমন করিয়া অশরণ দরিদ্র- 
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দিগকে সুবর্ণ ও রজতমুদ্র। বিতরণ ও যাচকদিগকে প্রার্থনানুযায়ী 
অর্থ প্রদান করিতে লাগিলাম। সজেক্ষপতঃ চল্িশটি ছার দিয় 
আসিয়া আমার নিকটে ষে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিতাম | 
একদী জনৈক উদাসীন সম্মুখস্থ দ্বার দিয়া আমার নিকটে 
আগমন করত কিঞ্চিৎ যাঁচ্ঞা কন্সিলে আমি তাছাকে একটা সুবর্ণ 
মুদ্রা প্রদান করিলাম । মে আবার দ্বিতীয় দ্বার দিয়া আসিয়! 
ইটা স্বর্ণ প্রার্থনা করিল । আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াও 
স্ুবর্ণদয় প্রদান করিলাম, আপত্তি করিলাম ন1। এেইরূপে সে 
এক একটী করিয়! ক্রমে সকলদ্বার দিয়াই আমার নিকটে প্রত্যেক 
বারে এক একটা বর্দিত স্বর্ণ প্রার্থনা করিল । আমিও স্বেচ্ছা পুর্ব্বক 
. অজ্ঞতার ভাপ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা লম্পাদন করিলাম । পরে চত্বা- 
রিংশৎ দ্বার দিয়া আনিয়া আমার নিকটে ৪০টা চল্লিশা বর্ণ 
চাছিলে আহি তাঁহাও দিলাম । কিন্তু এত অর্থ পাইয়াও সে আবার 
প্রথম দ্বার দিয় ভিক্ষার্থী হুইয়! উপস্থিত হইল । আমি তখন 
তাহার এই নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া কছিলাম, “অছে লুব্ধ ককীর ! 
তুমি কেমন লৌক? ফকীর শব্দের তিনটা অক্ষরের তাঁৎপর্য্য 
জাঁনন1? ফকীর মাত্রেরই তাহ! জানিয়া কার্ধয কর! উচিত 1১, নে 
কহিল হে বদান্যবর ! আপনিই তাহা ব্যাখ্যাত করুন। অ।যি 
কহিলাঁম, ফি অর্থাৎ ফাকা অর্থ উপবাস, কাফ অর্থাৎ 
কুইনাটঅর্থ সহিক্ুতা, রি অর্থাৎ রেজা অর্থ ঈশ্বরারাধনা। যাহার 
এই তিনটা গুণ নাই, মে কখনই ফকীর নছে। তুমি যথেউ 
পাইয়াছ, আপাতিতঃ তাহার ব্যবহার কর। পরে সমস্ত 
নিঃশেষ হইলে আমার নিকট হইতে আবশ্যকমত লইয়া 
যাইও । আমার এই দান অভাব মোচনের জন্য, সঞ্চয়ের 
নি্মত্ত নে । লুন্ধ! তুমি ক্রমে এক একটা বৃদ্ধিকরিয়া চল্লিশ 
দ্বার দিয়! ষে মস্ত নুবর্ণ সংগ্রহ করিয়াঁছ, সম্ঠি করিয়া দেখ 
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দেখি, কত হয়? আবার লোভপরবশ হুইয়! প্রথম দ্বার দিয়া 
আসিয়াছ £ এত অর্থে প্রয়োজন কি? প্রকৃত ফকীর বর্তমান 
দিনেরই চিল্তাকরে, পরদিনের অভাৰ ঈশ্বর দূর করেন । অতএব 
লজ্জা ধৈর্ধ্য ও সন্তোষ অবলম্বন কর। তোঁমার গুরু তোমাকে এ 
কিরূপ ফকিবী শিণাইয়াছেন*? এই অমস্ত তিরম্ষণরে অসন্তুষ্ট 
ও কুপিত হইয়া সে সমস্ত সুবর্ণ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। কহিল, 
“যথেষ্ট হইয়াছে, এরূপ উষ্ণ হুইবেননা। আপনার ধন প্রতি গ্রহণ 
করুন। দাতব্যের কথা আর কখন মুখে আনিবেন না । দাতা হওয়া 
সহজ ব্যপার নহে । আপনি এখন ও বদান্যতাঁর ভাঁঙবহনে সক্ষম 
হুয়েন নাই। দাতান।মের যোগ্য হইতে অনেক কাঁলবিলম্ব 
আছে, আপনি তাহাহুইতে এক্ষণে বহুদূরে রহিয়াছেন ! সখী অর্থাৎ 
বদন্যন্ভী তিনটী অক্ষরে গঠিত । অগ্রে তাহার তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ 
করিয়] কার্য্য করুণ, পশ্চাৎ লোকে আপনাকে দাত বলিবে।» 
এই কথায় উদ্বিঘ্ব হইয়া আমি ফকিরকে কহিলাঁষ, “« ভাল, সাধুঃ 
তুমি সেই বর্ণত্রয়ের অর্থব্যাখ্য! কর । ফকির কহিল, “ সুমাই হইতে 
দীন ( শক্তি), খাই হইতে খোঁফ. (ঈশ্বরে ভয় ) এব ইয়ে হইতে 
ইয়াদ ( আত্মস্মৃতি ) শব্দের উৎপস্তি হইয়াছে । যাহার এই গুণ- 
ত্রয়ের অভাব আছে, তাহাকে দাঁত! বল1 যায় না । দাতার একটী 
বিশেষ নির্বূতি এই যে, অন্যান্য বিষয়ে ভাহার যতই ভ্রম থাকুক 
ন]কেন, একমাত্র দাতৃত্বগুণে তিনি ঈশ্বরের প্রিয় হয়েন ! আমি 
নানা! জনপদ ভ্রমণ করিয়াছি, বযোরার রাজকন্যার ন্যায় দাঁনশীলা 
কুত্রাণি দেখি না। বিশ্বঅধ্টী বোধ হয় তাহাকে বদান্যতার উপ- 
করণেই সৃষ্টি করিয়াছেন! অনেকেই নাম ক্রয় করিতে চাঁহেন, 
কিন্তু গ্ররূত অনুষ্ঠান করেনন1 |” ইহাতে আমি নির্বন্ধাতিশয় সহু- 
কারে ফকিরের নিকটে ক্ষম। প্রার্থন! করিয়া কছিলাম, আপনি 
আবশ্যকমত অর্থ গ্রন্ছণ করুণ। কিন্তু তিনি তাহ! অগ্রাহ্য করিয়। 
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এই বলিয়া! চলিয়। গেলেন, আর তুমি আমাকে তোঁমাঁর সমগ্র রাঁজত্ব 
দিলেও আঁমি তাহাতে নিষ্ঠীব ত্যাগ করিব না ॥ 

ফকির চলিয়া গ্নেলে, রাজকন্যার প্রতিষ্ঠাবাদ শ্রবণে 
অন্তঃকরণ এরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিল যে, আমি আর কিছুতেই 
স্থির ছইতে ' পারিলাম না; বলো রায় গমন করিয়া কৌন গতিকে 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হুইলাম। ইত্যবসরে 
রাজার পরলোকপ্রাপ্ড হওয়াতে আমি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত 
হইয়। নিংহাসনে আরোহণ করিলাম, কিন্তু তাঁহাতেও বলোরা 
দমনের সন্কপ্প অন্তঃককরণ হইতে অপসৃত হুইল না। তখন রাজ্যের 
অধিষ্ঠানভূত মন্ত্রী ও সচিবগণের সছিত এ বিষয়ে আন্দোলন 
করিয়া! কছিলাম, “আমি বসোরাগমনে সঙ্কপ্পিত ছুইয়াছি । আপ- 
নার! স্বশ্ব কার্যে মনোযোগী হইবেন ; আমার অধিক বিলম্ব হইবে 
ন ১ যদি জীবিত থাকি, সত্তর প্রত্যাবর্তন করিব ।” কিন্তু আমার এই 
গামনবা্ডায় কেহই আনন্দিত হইলেন নাঃ সুতরাঁৎ অন্ত্করণ বিষাদে 
আকুল হইল । আমি তখন গত্যন্তরবিহীন হইব পুনরায় সেই সর্ব- 
কলানম্পন্ন উজীরকে আহ্বান করিলাম এবং কাহারে পরামর্শের 
অপেক্ষা! না করিয়। তাহাকে আমার অনুপস্থিতি কালপর্ধ্যস্ত গ্রতি- 
তিনিধিত্বে বরণ ও রাজকীয় সমস্ত কার্য্যের নেতৃত্বে নিয়োগ 
করিলাম । পরে স্বয়ং যোগীবেশ ধারণ করিয়া বসোরাযাত্রা 
করিলাম । . 

কতিপয় দিবসমধ্যে বসৌরারাঁজ্যের উপকণ্দেশে উপনীত 
হুইয়। তথাকার শোভা সন্দর্শন করিলাম । ব্াত্রিকাঁলে রাঁজবালার 
পরিচারকগণ প্রত্যুদ্শীমনপুর্ববক জমুদাচরণ করিয়া আমাকে দিব্য 
একটা অন্টালিকাঁমধ্যে লইয়া গেল এবং অপর্ধ্যাপ্ত উপাদের 
উপচা উপযোগ করাইয়া সসম্্রমে সমস্ত রাত্রি নিকটে রছিল। 
পর দিন দ্বিতীয় পান্থনিবাঁসেও আমি অবিকল অনুরূপ বম্বর্ধন। ও 
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আতিথ্য প্রাপ্ত হইলাম । এইরূপে সমাদরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে 
করিতে অবশেষে বলসোরানগরে উপনীত হইলাম । নগরে প্রবেশ 
মাত্রেই প্র্রিয়দর্শন একটী মুবকঘুর্তি নয়নগোচর হইল । তীহার 
পরিচ্ছদের বিলক্ষণ পারিপাট্য ছিল এবং চক্ষুতে বিজ্ঞতার ভাঁব 
স্ফরিত হইতেছিল। যুবক নিকটবর্তী হইয়া আমাকে-অতীব স্ুললিত 
স্বরে সম্ভাষণ করিয়! কহিলেন, “আমি অতিথির সেবক" পথিক 
ও অতিথি কেহ এই নগরে উপাগত হইলে আঁমি তীহাঁদির্শকে 
আপন বাটীতে লইয়া! গিয়া থাঁকি। আগন্তুকগণের সৎকারের 
নিমিত্ত এ নগরে আমার বাটী ভিন্ন আর স্থান নাই। অতএব হে 
ভদ্র! প্রার্থন। করি, অনুগ্রহ পূর্বক এই দীনের বাঁটীতে পদার্পণ 
করিয়! ধন্য ও চরিতার্থ করুন।” আমি তীছার নাম জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি কহিলেন, অধম কিন্করকে বিদর্বস্ত বলিয়। 
জানিবেন। আমি তাহার মনোহর কান্তি ও শিষ্টাচারপ্রণোদিত 
হুইয়ী৷ তদীয় নিকেতনে গমন করিলাম । দেখিলাম প্রকাণ্ড হর্ময 
নুপোঁচিত আড়ম্বরে সুসজ্জিত রহিয়াছে । যুবক তন্মধ্যবন্তী দিব্য 
একটা প্রকোষ্ঠে লইয়। গিয়া আমাকে আনন প্রদান করিলেন । 
পরে উঞ্চোদক দিয়া আমার হস্তপদ ধৌত করাইয়া! দিলেন । 
জনৈক কর্মাারী আহারের স্থান করিয়! নাঁনাজাতীয় ফল ও 
মিষ্টান্নে কতকগুলি .পাত্রপুর্ণ করিয়া সম্মুখে রাখিল। তভোজ্যের 
আঁড়ম্বরেই আমার ক্ষুনিবৃত্তি হুইল । পরে এক এক গ্রীস প্রত্যেক 
পাত্র হইতে গ্রহণ করিতে লাগিলাম | তাঁহাতেই উদর পুর্ণ হইলে 
ভোজনে ক্ষান্ত হছইলাঁম। যুব! নির্বন্ধসহকাঁরে কছিতে লাগিলেন, 
“মহাশয় ! এ কিরূপ সেব। গ্রহণ করিলেন,পাত্রত পুণই রহিয়াছে ? 
অন্তএব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন ।” আমি 
উশ্বরের নিকট তীহার কুশল প্রার্থনা করিয়া কহিলম, £“ভোজনে 
লঙ্জ| কি? উদরে যে পরিমাণে সমাবেশ হইতে পারে, আহার 


৮ বাগবাছার। 


করিয়াছি । আহার্য্যসামগ্রীগুলি যে কি সুমধুর ও সুস্বাডু 
ইইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে বিনয় করিয়া! বলিতেছি, 
এ সমস্ত অপসারিত করুন 7, পরে সমস্ত স্থানান্তরিত হইলে হস্ত- 
মুখ প্রক্ষালন জন্য কাঞ্চনপাত্রে সুগন্ধ উঞ্চোদক ও সাবান এবৎ 
সুখশুদ্ধিহেতু সুবাসিত তামুল মহার্থ মণিমুক্তাঁখচিত করস্কে আনীত 
হুইল। ভ্ৃত্যগণ মধ্যেমধ্যে তুযারন্সিগ্ধ পানীয় গদান করিতে 
লাখিল। অনন্তর সায়ং সময়ে কাচপাত্রে কপুরবানসিত বর্তিক! 
জ্বালিত হইলে যুবকবর সুললিত আলাপে আমার চিত্রবিনোদ 
করিয়া নিশার শেষ যাঁমে আমাকে দিব্য চক্দ্রীতপস্মারুত একটা 
শয়নে শয়ন করিতে কছিলেন। আমি কহিলাম, “মন্দোরিকা 
কিন্বা চম্মাসনই নন্ন্যাসীর পক্ষে যথেষ্ট । এ সমস্ত বিলাপ গৃহস্থা- 
অরমিদিগেরই উপযোগী 1, যুবা কছিলেন, “নকলই অতিথিগণের 
জানিবেন, ইহাতে আমার কোন সত্ত্ব নাই |, এই বলিয়। তিনি 
আমাকে এরূপ জিদ করিতে লাঁঞিলেন যে, অগত্যা আমি সেই 
গোলাপ অপেক্ষাও শ্ুকোমল শয্যায় শয়ন করিলাম। শয্যার 
চারিদিকে গুলাব ও অন্যান্য নানাবিধ পুজ্পাধার সকল বিকীর্ণ 
ছিল এবং এেলা ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের আলোক জ্বলিতেছিল। 
আম্বি যে দিকে পাশ্বপরিবর্তন করিতে লাগলাম» সেই দিক 
হুইতেই মধুর পরিমল আসিয়৷ ইন্দ্রিয় সকল উদ্বেজিত করিতে 
লান্িল। এই অবস্থায় আমি নিদ্রিত হুইয়! পড়িলাম। গ্রভাতে 
উঠিয়! দেখি, নীরন ও সরস নানাবিধ ফল ও সুমি পানীয় 
আমার প্রাতর শিজন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। 

এইরূপ উৎ্মবে ডিনদিবা রাত্রি অতীত হইলে আমি চতুর্থ দিবসে 
বিদায় প্রার্থনা! করিলাম । যুবক বদ্ধাঞ্জলি হইয় কহিলেন, “বোধ 
করি, সেবায় ক্রুটি হইয়া থাকিবে, তজ্জন্য আপনি অসন্তুষ্ট হুইয়। 
সত্ব বিদায়ের ইচ্ছা! করিয়াছেন ।” আমি কহিলাঁম, “কি, আপনি 


বাগবাহার। ৭৯ 
একি বলিতেছেন? আতিথ্যের নিয়মানুসারে একস্থানে তিনদিনের 
অধিক কালক্ষেপ করা উচিত নয় । আমি সেই নিয়ম পালন করি- 
য়াছি। আর কাঁলবিলম্ব কর শিষ্টাচারমঙ্সগত হইতেছেন1। বিশেষতঃ 
আমি ভ্রমণের অভিপ্রায়ে নিষ্ধান্ত হইয়াছি। এক্ষণে একস্থানে 
আর্ধক কাল অতিবাছিত বররলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেক না। 
এই জন্যই আমি বিদাঁয় প্রার্থনা করিতেছি। নতুবা আ'পনা'র 
যে রূপ অনুগ্রহ, তাহাতে এ অতিথিশাল! পরিত্যাগ করিতে 
ইচ্ছ' হুয় না । ইহাতে তিনি কহিলেন, আপনার যে রূপ অভিরুচি। 
কেবল ক্ষণকাঁল অপেক্ষা করিতে হুইবেক যে, আমি রাজকন্যার 
নিকটে শিয়া এ ব্রভান্ত তাহার গোঁচর করিতে পারি । আপনার 
নিকটে আমার আর একটী বক্তব্য এই যে, আপনার নেবার নিমিভ্ত, 
যে যের্রব্য আনীত হইয়াছিল, ততাঁবৎ আপনারই । আপনি যখন 
আর এখানে থাকিতেছেন না, তখন এগুলিও সঙ্গে লইয়া যাউন ॥ 
বহনের যে ব্যয় হইবে তাহাও দেওয়। যাইতেছে |,» আঁমি বলিলাম, 
ক্ষান্ত হউন, এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। আমি পন্যাসী, 
নিলজর্জ ভিক্ষুক নহি। এই সমস্ত অর্থে লোভ থাকিলে কখনই 
আশ্রম ত্যাগ করিতাঁম না। আর যদি সাংসারিক বিষয়ে অনুরাণ 
থাকিত, তাহা হইলে এ সমস্ত সামগ্রী উৎকৃষ্ট না হইলেও ত্য 
করিতাম না।» যুব! কহিলেন, “রাজনন্দিনী আপনার এই 
বৈমুখ্যের বিষয় অবণ করিলে আমাকে পদছ্যুত করিবেন, আর 
যে কিরূপ শান্তি প্রদান করিবেন, তাহা ভগবানই জানেন। 
আপনি যদ্দি একান্তই দ্রব্যগুলি লইয়া না যান, তবে সকল 
একত্রিত ও মোহ্রাঙ্কিত করিয়া একটী গৃহমধ্যে রুদ্ধ 
করিয়া রাখুন, পরে যে রূপ ব্যবস্থা হয় করিবেন। এই 
রূপে আমিও গ্রহণ করিব না, তিনিও ক্ষান্ত হইবেন না । অবশেষে 
নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়। আমি সমস্ত নামও্জী একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে 


৮৩ বাগবাহার । 

আঁবদ্ধ করিলাম ও দ্বারদেশে নিজ মোহরাঙ্কিত করিয়! বিদায়ের 
প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাখিলাম। ইত্যবসরে জনৈক সম্ভান্ত 
খোজ। দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত স্ুবর্ণদণ্ড হস্তে লইয়া 
উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি দিব্যঘুর্তি ক্রীতদাস স্বন্ব পদোচিত 
চিহ্ন ধারণ করিয়। তীহা'র সমভিব্ণাহারে আগমন করিয়াছিল। 
খোঁজার কথাগুলি এরূপ সুমি ও সুললিত যে, তাঁহ! আমি বাক্যে 
বিবৃত করিতে পারি না । তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, 
মহাশয় ! আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া] একবাঁর এই বিদ্ররের দীন 
কুটিরে পদার্পনপুর্ববক অধমকে চরিতার্থ করিতে হুইবেক। যদি 
রাজকুমারী জানিতে পারেন যে,অতিথি পদোচিত সৎকার প্রাপ্ত না, 
হুইয়া অত্র নগ্ররী হইতে বিষুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কেহ তাহাকে 
সেবা করেন নাই, তাহা হুইলে তীহা'র যে কতদুর ক্রোধাবেশ হইবে 
ও আমার প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা! ভগবাঁনই বলিতে 
পারেনঃ এমন কি আমার প্রাণের প্রতিও আশঙ্কা হয় । আমি 'প্রথ- 
মতঃ তাহার অনুরোধ রক্ষা কি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম না। কিন্তু পরে 
তাহার নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। 
অগত্য। তাহার বাটীতে গমন করিলাম। তার বাটী যুবাঁর বাণী 
অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকুষ্$ট | আমি তথায় পুর্ব সমারোহ ও 
আঁড়ম্বরে তিন দিবারাত্রি আতিথ্যগ্রহণ করিলে পরদিন খোজা 
আমাঁকে কহিলেন, আপনি এই সমস্ত সুবর্ণ ও রজতপাত্র এবং 
গ্ীলিচা প্রভৃতির অধিকারী, এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছ' হুয় করুন। 
একথায় আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলঁম এবং বিদায় না লইয়াই 
প্রস্থান করিতে মন?স্থ করিলাম । খোজা আমার টিস্তবৈকল্য দর্শনে 
কহিলেন, “ছে ঈশ্বরের জীব ! আপনার যে কোন অভ।ব বা বাঁসন! 
থাকে, প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি লমন্ত রাঁজনন্দিনীর গোঁচর 
করিতেছি। আঁমি কছিলাম, আপনি আমার সম্মতির বিরুদ্ধে 


বাগিবাহাঁর। ৮5 
আমাকে এই যে সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিতরণ করিতে আগ্রহ 
করিতেছেন, তাহা! আমি এই যোগীজনোচিত বেশে গ্রহণ করিতে 
পারি না, তাহাতে তিনি কহিলেন, “পার্থিব সম্পদলালসা 
অন্তঃকরণ হইতে কখনই অপসৃত হয় না; তদর্থে কৰি 
বলিয়াছেন ঠ৮- ্ 

দেখেছি অখণ্ডনখ কত তপোঁধন, 
মস্তকেতে জটাভার কোরেছি দর্শন। 
দেখিয়াছি বিদ্ধাশ্রুতি যোগী কতজন, 
ফকীর পবিত্র মৌনী কোরেছি লোকন ॥ 
হেরেছি ঘুণ্ডিতযুদ্ধ। কত ঘুণিজনে, 
বিভুতিভূষিত কারে হেরেডি নয়নে 
আনন্দে করিতে কেলি শাদ্বল উপরে ।_- 
অথবা হেরেছি কাঁরে বিপিন মাঝারে । 
হেরেছি সাহসী মল ঘোর শক্তিধর, 
করেছি বিদ্বান, মুর্খ নয়ন গোচর 
নিমণন নিজ নিজ কনককপ্পনে ।-- 
নিয়ত প্রফুলপচিত্তঃ হেরি কত জনে, 
কতজন ভাগ্যহীন, দেখেছি নয়নে । 
কিন্তু কভু হেরিনাই এ হেন মানবে, 
যে জন নাসেনা ভাল বিবয়বিভবে |», 
আমি এই কবিতা শুনিয়া! কহিলাম, “ আপনি যাঁহা বলিলেন, 
তাহা সত্য । কিন্তু আমি আঁর কিছুই চাছিনা,কেবল একখানি পত্রের 
দ্বার রাঁজবালার নিকটে একটী আবেদন মাত্র করিতে অন্থুমতি 
প্রার্থনা করি। আপনি যদি অন্ুকম্পা প্রকাশিয়। পত্রখানি 
তাহাকে প্রদান করেন, তাহাহইলে পৃথিবীর সমস্ত বিভব- 
প্রাপ্তিতে যাদৃশ আনন্দান্গভব হুইতে পারে, আমি সেইব্ূপ 


৮২ বাগশ্বাছা়। 

আহুল|দিত হইব 1” খোঁজা বলিলেন “তাঁহার আশ্চর্য কি? 
আমি আহ্লাদের সহিত লইয়া যাইব ।” আমি তৎক্ষণাৎ 
একে খানি পত্র পিখিলাম। প্রথমতঃ একটী ঈশ্বরের স্ভোত্ 
লিখিলাম, পরে এই রূপে নিজ অবস্থ' বিবৃত করিলাম) 
আমি এই নগরে আগথমনাবধি আর্পনার বদান্যতাগুণে পরমনুখে 
আছি । এই বদান্যতার বিষয় শ্রবণ করিয়। আপনাঁকে দর্শন করিবাঁর 
মানদেই এখানে আনিয়াছি। দেখিলাম যে, লোকমুখে যেরূপ শ্রবণ 
করিয়াছিলীম, আপনার দাঁনশক্তি ভাহার চতুণ্ডণ। আপনার 
কন্মচারিপণের অনুমতি মতে আজ আপনার নিকটে মনোগত 
ভাঁব ব্যক্ত করিনে সাহসী হইয়া নিবেদন করিতেছি ষে, 
আমার ধনের অভাব নাই, কারণ আমিও দেশবিশেষের রাজা 
কেবল আপনাকে একবার দর্শন করিবার মানসেই এরূপ আযান 
স্বীকার করিরা একাকী ছদ্মবেশে এই দূরদেশে আগমন করিয়াছি। 
এইক্ষণে প্রার্থনা, নিজ ওদাষ্যগুণে আমার দেই অভিলাষ 
পূরণ ক্রেন। তাহাহইলেই আমি তুশী হুইব। আর কোন 
অনুগ্রহ করেন,সে আপনার ইচ্ছা! কিন্তু যদি হতভাঁগ্যের অভিলিত 
পুর্ণ ন। হয়, তবে পর্ববতেপর্ববতে বনৈবনে ভ্রমণ করিয়া এই শান্তিশুন্য 
হৃদয় অশাতেই অপবাহিত করিব 1» এইরূপে মনোভাব প্রকটিত 
করিয়া লিপিখানি খোজার হস্তে দিলে তিনি তাহা রাজপুক্রীর 
নিকটে লইয়া গেলেন ও অবিলম্বে প্রত্যাগত হুইয়া আমাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়। অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। আমি তথায় 
শমন করিয়।; দেখিলাম, একটী অস্তান্তা প্রাটীনা রমণী মণিযুক্তায় 
ভুষিভ1 হুইয়। ন্বর্ণাসনে উপবিষ্টা,লম্মুখে খোজা ও পরিচার়কগণ দিব্য 
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমি তীহাঁকেই 
রাজকন্যার বাটার প্রধান গৃহিণী ভাবিয়া অভিবাদন করিলাম ॥ 
তিনিও আমাকে সলভ্রম গ্রতিনমক্কার করিয়া আলন গ্রহণ 


বাগবাহার। ৮৩ 
করিতে কহিলেন এবং জত্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আপনিই 
কি রাঁজকুমারীকে জেই গ্রণয়লিপি লিখিয়াছিলেন? আমি 
লজ্জায় অধোঁবদন হুইয়। নীরবে রহিলাম। কিঞ্চিৎপরে তিনি 
আবার কহিলেন “হে স্ুকুষার যুৰক! রাঁজকন্যা আপনাকে 
নমস্কার জানাইয়া কহিয়াছেন” উদ্বাহুসন্ববন্ধে আপনি, ষে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তাহাতে আমার অমত নাই । কিন্তু সামান্য উদ্বানীনের 
বেশে আপনাকে রাজা বলিয়া গরিম প্রকাশ ও পারিচয় প্রদানের 
প্রয়োজন ছিলন1। কাঁরণ মহাদ্ষদীয় ধর্মাবলম্বীমাত্রেই পৃজ্য হইলেও 
মন্ুষ্যের মধ্যে গুরু লঘু নাই। আমি অনেক দিন অবধি বিধাহের 
মংকপ্প করিয়াছি 1 আপনি যেমন পার্থিব সম্পদে নিস্পৃহ, জগদীশ্বর 
তেমনই আমাকে এক্ূপ অর্থ দিয়াছেন যে, তাহা গণনায় সংকুলান, 
হয় না । এক্ষণে আপনি যদি বিৰাহের পণ পুরণ করিতে-পারেন, তবেই 
কার্ধ্য নিদ্ধি হইতে পাঁরে।” এই বলিয় বৃদ্ধা কছিলেন, রাঁজনন্দিনীর 
একটী পণ আছে আঁপন1কে,আগ্রে ভা পুরণ করিতে হইবেক । আমি 
কহিলা:আমি সর্ববথ] প্রস্তুত আছি, তজ্জন্য জীবনসর্বস্বও দিতে 
ফুন্ঠিত হুইবনা । আপনি পণের বিষয় প্রকাঁশ করিয়া বলুন।” এ্র।চীন! 
প্রতিবাদ করিলেন, “অদ্য আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন, 
কল্য আপনাকে বলিব ।,, আমি আহ্লাদের সহিত তাহাই 
অঙ্গীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ববক চলিয়া! আলিল্াম। 

দেখিতে দেখিতে দিব] অবসাম হইল | নসায়ংকালে একজন 
খোজ আনিয়া আমকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়1 গেল । আমি তথায় 
প্রবিষ্ট হুইয়। দেখিলাম, সম্ত্ান্ত ব্যবহাঁরবিৎ সচিবগণ সভামধ্যে 
সমবেত হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন । আমি ভীহাদিখের নিকটে 
গিয়া উপবেশন করিলাম । ক্ষণমাত্রে ভোজের আয়োজন ও দানা বিধ 
আহার্ধ্যনামগ্রী মহাড়ম্বরে আনীত হইল । তখন সকলেই আহারে 
প্র্ত্ত হইলেন,আমিও অনুরুদ্ধ হইয়া তাছাদের অনুকরণ করিল+ম। 


৮৪ বাগবাহার । 


ভোজনান্তে একজন পরিচারিণী পুরোঁবর্তিনী হুইয়|! কহিল, 
তৈরজ কোথায়” তাহাকে আহ্বান কর। উপস্থিত ভূত্যগণ 
তাহাকে তৎক্ষণা২ আনয়ন করিল। তাহাকে দেখিয়াই 
সস্তান্ত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হুইল | তাহার কটিদেশে কতকগুলি 
সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্ষ্িত কুঞ্তী দোতুল্যমান হইতে ছিল। দাদী 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! কহিল, তৈরজ! তুমি যাহী কিছু 
দর্শন করিয়াছ, আমুলতঃ এই উদানীনের লমক্ষে বর্ন কর। 
'তৈরজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া আরস্ত করিল ;-- 

সখে ! রাজনন্দিনীর সহজ্স সহত্র দাস বাঁণিজ্যকার্ষ্য নিযুক্ত 
আঁছে। এই দীনহীন তাহাদের মধ্যে একজন। রা'জবাল? তাহা- 
_দিগকে বহুবিধ বাঁণিজ্যদ্রব্য প্রদানপুর্বক দেশ বিদেশে প্রেরণ 
করিয়া থাকেন, পরে তাহারা স্ব স্ব কার্ধ্য লাধনপূর্ববক প্রত্যাবত্ 
হইলে তাহাদিগের নিকট বিদেশীয় আচারব্যবহার রীতি 
পদ্ধতীত্যার্দি শ্রবণ করেন। একদ1 আমি বাণিজ্যার্থে নিমরোজ 
নগরে গমন করিয়! দেখিলাম, তথাকাঁর অধিবাসীরা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়! মুহুম়ুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । তদ্দর্শনে 
বিপহপাতের অনুধ্যান করিয়া! সেই বিস্মায়াবহু ঘটনার তথ্যাব- 
ধারণজন্য আঁমি অনেককেই জিজ্ঞাঁসা করিলাম ; কিন্তু কেহই 
আমার অন্ুসন্ধিৎস| নিবারণ করিল না। এইরূপে কিয়দ্দিন 
অতিবাছিত হইলে পর একদিন যেমন রাত্রি প্রভাত হুইল, নেই 
নগর বাঁপী ক্ষুদ্রমহৎ বালরদ্ধ ধনীদরিদ্রে সকলেই নগর- 
নি্ষণন্ত হইয়া একটা প্রীস্তরে গ্রমন করিল। পরে দেশাধিপতি 
পারিষদ্গণে পরিরৃত হইয়া! অশ্বারোহণে তথায় উপনীত হইলে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়] দণ্ডায়মান হইল । দেখিয়! বোঁধ হইল, যেন কাহারে! 
আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছে । আমি সেই আশ্চর্যজনক ঘটন! দর্শন 
মানসে তাহাদের দলভুক্ত হইলাম । একঘণ্ট। পরে দুর হইতে দেখিতে 


বাঁগবাছার। ৮ 
পাইলাম, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পরম সুন্দর একটী যোঁড়শী বুবক- 
ঘুর্তি হস্তেষেন কোন বন্ত গ্রহণ করিয়! পিক্জলবর্ণ উক্ষারোহণে 
চীৎকার ও ফেণোপসীরণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন । 
দেখিতে দেখিতে নেই রুচির মুর্তি নিকটবন্ভঁ হইয়! য্ড হইতে 
অবতরণপুর্ববক করলগ্ন দ্রব্যটা সঁমভিব্যাহাঁরি পরম সুকুমার , একটী 
সুন্দর যুবার হস্তে দিয়া একহস্তে ব্বষের বন্ধন-রজ্জ. ও অন্যহস্তে 
নিক্ষোষ অনি ধারণ করত ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। সহচর 
সুবা সেই দ্রব্যটী একে একে সকলকে দেখাইতে লাগিল । বন্তুট 
এরূপ অপরূপ যে, দেখিবামাত্র প্রত্যেকেই শৌকাতুর হুইয়। তার- 
ত্য রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাঁল সেই দৃশ্যে 
সকলের শোকাদ্দীপন করিয়া সে প্রভু সন্নিধানে গ্রমন করিলে, * 
তিনি তৎক্ষণাৎ অক্রোধ গাত্রোথান করত করস্থিত সেই তরবারি- 
আঘাতে তাহার মস্তক দেহবিযুক্ত করিলেন এবং পুনর্ববার বুষে 
আরোহণ করিয়া যেদিক হইতে আলিয়। ছিলেন, তদভিমুখে . 
ধাবিত হইলেন ॥ শোকে শঙ্কায় স্তস্তিত হইয়া! সমবেত ব্যক্তিগণ 
জড়বৎ দণ্ডায়মান রহিল । পরে সেই মুর্তি অন্তহিত হইলে মুকুলিত- 
কণ্ঠে ধীরে ধীরে নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। আঁমি নেই অপরূপ 
আশ্চর্যজনক ঘটনার তাৎপর্য্যাবশতিজন্য একে একে সকলকেই 
জিজ্ঞাসিলাঁম, এমন কি অর্থ দিতেও প্রস্তুত হুইলাম ও বিধিমতে 
অন্ুনয়বিনয় করিতে লাঁগিলাম, কিন্তু সেই যুব! কে, কোথাহইতে 
আলমিলেন ও কিজন্য এই নিষ্ঠুর কার্ধ্য করিলেন, কেহই আমাকে 
তৎসম্বন্ধে কোন পরিচয় প্রদান করিল না, আর আমি নিজেও 
কিছুই অবধাঁরণ করিতে পারিলাম না| পরে তথ হইতে প্রত্যা বৃত্ত 
হইয়া! রাজনম্দিনীকে সেই বিষয় অবগত করিলাম । তিনি সেই 
অদ্তুত ব্ৃতান্তে যারপরনাই বিন্ময়াবিউ ও তৎকারণাঁবধারণ জন্য 
নিতান্ত কৌতুহলী হুইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি এই 


৮৬ বাগবাহাঁর। 
ঘটনার মর্দাবগত হুইয়! তীহাঁকে জ্ঞাত করিতে পারিবেন, তীঁহাকে 
পতিত্বে বরণ করিয়া রাঁজ্যধন ও জীবন সমর্পণ করিবেন। অনন্তর 
ভৈরজ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইল, «আপনি আদ্যোপান্ত শ্রবণ 
করিলেন ; এক্ষণে ভাবিয়! দেখুন, “যদি সেই যুবার প্রকৃত নবাদ 
আনয়ন করিতে পারেন, অবিলম্বে নিমরোজ দেশে যাত্রা করুন, 
অন্যথা পণপুরণের অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া গুছ প্রতিগমন করুন|” 
আমি কহিলাঁম,“যদি ভগ্নবান প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে শীঘ্রই 
সমগ্র রহস্য বিদিত হইয়! রাঁজপুক্রীর নিকটে বিজ্ঞাপন করত হৃদয়ের 
নমীহিত সাধন করিব। আর যদি ভাগ্যের প্রতিকুলতাচরণে অর্থ- 
বিধাত কিন্বা দেহাত্যয় হয়, তবে আর উপায় কি? এক্ষণে 
রাঁজকুমারীকে ধর্মত$ প্রতিজ্ঞ করিতে হুইবেক যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হুইলে তিনি কথান্ুরূপ কার্য করিবেন । আঁর বলিতে সাঁহুস হয়না» 
রাঁজবালা আমার আর একটা প্রার্থন! পুরণ করিবেন কিনা । মানস, 
তাহার শয়নকক্ষের যবনিকাঁন্তরীলে আমাকে স্থানদাঁন করিয়। তিনি 
স্বকর্ণে আমার আবেদন শ্রবণ ও অনুগ্রহপুর্বক নিজ মুখে তৎ্গ্রতি- 
বাদ করেন। তাহা হইলেই আস্থাযুক্ত হইয়া হষ্টচিত্তে তাহার অভি- 
মত কার্ধ্যে গমন করিতে পারি ॥৮” পরিচারিণী এই অমস্ত বিষয় 
ব্রাজকন্যাঁর গৌঁচর করিলে তিনি বিশেষরূপে আমার অভিপ্রায় 
জাঁনিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতে অনুমতি করিলেন। 
দাঁপী উপস্থিত হইলে আমি তাহার অমভিব্যাহাঁরী হইয় 
রাঁজনন্দিনীর গৃহে গমন করিলাম। আহা! তথায় গিয়া কি 
শোভাই লন্দর্শন করিলাম ! দিব্যমুর্তি কিন্করীগণ বহু মুল্য পরিচ্ছদ 
ধারণপুর্বক দ্বিপৎক্তিতে বিভক্ত হুইয়। ্বন্বস্থানে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । আহাদিগকে দেবদূতী কি ত্রিদিববামিনী বলিব, স্থির 
করিতে পারিতেছি ন!। তাহাদের সৌন্দর্ধ্-শিখায় সহুন! আমার 
হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল £ আমি অতর্কিতভাবে দীর্ধনিশ্বাস 


বাগবাহার। ৮৭ 
পরিত্যাগ করিলাম । আন্তরিক দৃঢ়তা অপগত হইল এমন কি সতর্ক 
না হইলে পড়িয়া যাইতাম। দেখিতে দেখিতে যতই অগ্রসর 
হইতে লাঁশিলামঃ ততই যেন শীশবৎ পদদ্য়ের ভার বুদ্ধি হইতে 
লাশিল। যে কোন সুন্দরীর পানে দৃষ্টি ধাবিত হইতে লাগিল, 
আর তাহার রূপরাশি ত্যাগ কন্দিয়া অগ্রনর হইতে ইচ্ছা হইল না। 
গুছের একপ্রান্তে যবনিক1 দোছুল্যমান হইতেছিল । তাহার পার্শে 
ছুইখানি সুন্দর আলন॥ একখানি চন্দনকাষ্ঠ নির্টিত। অন্যতর 
বহুমুল্য হীরকদামে খচিত । দাসী আমাকে শেষোক্ত আননে 
উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলে, আমি তাহাতে আসীন হইলাম ? 
স্ু্মলয়জপীঠে উপবেশন করিয়। কহিল, “এক্ষণে আপনার 
বাহা কিছু বক্তব্য আছে, অসঙ্ক্রোচে ব্যক্ত করিতে পারেন ॥” 
আমি প্রথমতঃ রা'জনন্দিনীর যুক্তহস্ততা, হ্যায়পরায়ণতা ও ভদ্রতার 
ভুঁয়িষট কীর্তন করিয়া কহিলাষ, তাহার রাজ্যের সর্বত্র পথিকগণের 
আরাম হেতু চমৎকার মৌকর্ধ্য সাধন ও তাহাদিগের সমবর্ধান। ও সেবা 
শুশ্রুধার নিমিভ সুযোগ্য কর্খচারিসকল নিযুক্ত কর] হইয়াছে । 
আমি প্রতিপান্থনিবাসে তিন দিন করিয়। অতিবাছিত করিয়াছি ? 
চতুর্থ দিনে কেহই আমাকে সন্তোষ পুর্বক বিদায় প্রদান করেন 
নাই, প্রত্যুত আমি যে সমস্ত দ্রব্জাত ব্যবহার করিয়াছিলাম, 
তন্তাবৎ সঙ্গে লইতে, অন্যথা সমস্ত একত্রিত করিয়! গৃহুমধ্যে আবদ্ধ 
করত দ্বারদেশে মোহরাস্কিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
আমি তাহ! রুদ্ধ করিয়াই রাখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে ইহাই 
আশ্র্য্যের বিষয় যে,আমার ন্যায় সন্্যাাসীর প্রতি যেরূপ রাজোচিত 
সন্বর্দন! প্রদত্ত হইয়াছে, তেমনই পরে কত শত অতিথির আগমন 
হইবে ও পূর্বেই ব ফভ শত আনিয়াছিল,এবং তাহা দিগের নিমিত 
কি পরিমাণে অর্থব্যয়িত হইয়াছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা কর] 
যায় না। আর এই সমস্ত ব্যয়সংকুলান জন্য তাদৃশ অর্থাগমই বাঁ। 


৮৮ পু বাগবাছার। 
কোথ! হইতে হুইল, বুঝিতে পারিন!। কুবেরের ভাগ্ডারেও এতাদৃশ 
অর্থসঙ্গতি নাই | রাঁজকুমারীর যেরূপ রাজা, তাহাতে তল্লন্ধ রাজন্ব 
হইতে, অন্যান্য ব্যয়ের কথ দূরে থাকুক, এই অবারিত বদান্যতার 
রন্ধনব্যয়ও সমাহিত হইতে পারেনা। নৃপাঁলছুহিতা যদি অনুগ্রহ 
করিয়া নিজ মুখে এই বিস্ময়াবহ কাণ্ডর বর্ণনীক্রমে আমার কৌতুহল 
নিবারণ করেন,তাহা। হইলে আমি সুস্থির চিত্তে নিমরোজ যাত্রা করিতে 
পারি এবং দৈব-প্রসাদাৎ দেহাত্যয় না ঘটলে, কোন না কোনরূপে 
সেই অদ্ভুত ঘটনার আন্পূর্বিক বৃত্তান্ত জ্ঞাত ইইয়া প্রত্যাবর্তন পুর্ব্বক 
হৃদয়ের আশা সমাহিত করিয়! রাজকন্যার সেবায় নিযুক্ত হই । এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। রাজনুতা কহিলেন, “যুবক! যদি আমার 
এশবর্ষ্যের তথ্যাবধারণ জন্য আপনার কৌতুছল জন্মিয়াথাকে, তবে 
আর একদিন অপেক্ষা করুন। লায়ৎ্কালে আপনাকে আহ্বান কক্রিয়া 
এই বিপুল সঙ্গতির বিষয় সবিস্তার কীর্তন করিব,কিঞ্চিম্মা ব্রও গোপন 
করিব না ৮” আমি এই কথায় আশ্বস্ত হুইয়! স্বস্থানে প্রস্থান করি- 
লাম এবং কৌতুহুলনিরাকরণ প্রত্যাশায় বসিয়া! সন্ধ্যার প্রতীক্ষা 
করিতে লাখিলাম। ইত্যবসরে জনৈক খোজা কতিপয় বাহুকের 
মস্তকে কতগুলি আরত পাত্র দির! সন্নিহিত হুইয়! তত্তাবৎ আমার 
সমক্ষে অবতারিত করিল ? কহিল» “ মহাশয়ের মাধ্যান্কিক উপযোগ 
জন্য নৃপাত্মজা এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছেন। ৮ এই 
বলিয়া পাত্রগুপি উন্মুক্ত করিলে তাহার উত্রুষ্ট সৌরভে মনঃ এরূপ 
মাতিয়! উঠিল যেন,কতই আহার করিয়াছি । ফলে যতদূর্ন পারিলাম, 
আহার করিলাম, পরে রাঁজকুমারীকে ধন্যবাদ দিয়া অবশিষ্ট 
পাঠাইয়? দিলাম। 
অধ্ধঃআাস্ত পথিক সমস্ত দিবসের পর্যটনে পরিশেষে যেমন 
অবসন্ন হুইয়! পড়ে, এক্ষণে দিনমণি সেইরূপ নিতান্ত অনায়ত্ত 
 হুইয়। স্ববানে এতিনিবৃতত হইলেন । দেখিয়া] কুমুদরঞ্জন তারাময়ী 


বাগবাছার। ৮% 
নঙ্গিনীকলাঁপে পরিরৃত হুইয়া প্রদৌষগেছ পরিহাঁ'রপুরঃলয় অগ্রসর 
হইতে লাঁশিলেন। ঠিক এই সময়ে জনৈক পরিচাঁরিণী আলিয় 
কন্ছিল, “গাত্রোথান করুন, রাজবাল। আপনাকে আহ্বান করিয়াঁ- 
ছেন।” এই কথায় আমি তাহার অন্ুলরণ করিয়! রাজকুমারীর 
গুগুবাঁসে গমন করিলাম । গ্ৃহ্মধ্যে আলোকের ছট1 দেখিলে 
পৌর্ণমানী রজনীর আঁড়ম্বর তুচ্ছবোধ হয়। নানারভ্ুখচিত 
উপধানসহু বিচিত্র লোমজ বাসে দিব্য পর্য্যঙ্ক সুলজ্জিত। তছুপরি 
মহার্ধ হীরকোৎুকীর্ঁণ রজতদণ্ডে কৌবিকচক্দ্রাতপ, তাহাভে 
মৌস্তিকপৎক্তি দোছ্ল্যমান হইতেছে । পর্ধ্যঙ্কলমীপে নানাবর্ণ 
প্রন্তশ্রচিত গুল্ম হেমকুস্তে বিলগ্নঃ তাহার ফলপত্রে স্বভাবভঙ্গী 
অভিন্ন রূপে অন্ত । বরবর্ণিনী পরিচারিণীগণ বামে দক্ষিণে কতা" 
গ্ললিপুটে দণ্ডায়মান? হইয়! অধস্তারনেত্রে সলস্ভুম নীরবে অবস্থান 
করিতেছে । গার়িক1 ও নৃত্যকারিণীগণ যন্ত্র স্বসঙ্গত করিয়! স্বস্থ 
কৃতিত্ব গ্রদর্শনজন্য গ্রস্ত রহিয়াছে । তথাবিধ দবশ্য ও আঁড়ম্বর 
দর্শনে আমার ইক্ড্রিয় সকল মুহামান হুইয়] অনায়ভ হইয়া! উঠিল । 
আমি সমভিব্যাহারিণী কিন্করীকে লম্বোধন করিয়া? কহিলাম, যেরূপ 
অপরূপ আড়ম্বর ও নক্তমাল বিলানের ছটা দেখিতেছি, 
তাহাতে দিবামান ইদ্‌নামে ও রাত্রিমান তুবেরাৎথ এই আখ্যা 
অভিহিত হইতে পারে | কলতঃ সমগ্র বসুধার একাধিপতিও সমধিক 
সজ্জার অবতাঁরণ! করিতে পারেন না । নমেবিক1 কছিলঃ “অদ্য 
যেরূপ দেখিতেছেন, নৃপস্থতার নভাকুট্টিমে চিরকালই অনুরূপ 
সজ্জ। হইয়া থাকে, কদাপি তাহার অযথণ পরিবর্তন বা অপকর্ষনং- 
ঘটন হয় না? সে যাহ হউকঃআপনি এই স্থানে উপবেশন করুন ঃ 
রাজনন্দিনী গৃহান্তরে আছেন, আমি তাহার নিকটে গিয়া আপনার 
আগমনবার্তী নিবেদন করিয়া আনি 1» এই বলিয়৷ লে চলিয়া গেল 
এবং পরক্ষণেই প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে রাজকন্যার নিকটে 


০ 


চি বাগবাহার। 

লইয়৷ চলিল | আঁমি গৃহমধ্যে অঙ্গ প্রবিষ্ট হুইয়। এককালে উদ্ভন্ত 
ও হুতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। ঘ্বার কোর্ধায়, প্রাচীর কোথায়, 
বিচ নিণ্ কহিতে পারিলাম না। কারণ গৃহভিভ্তিগুলি বন্ুমুল্য 
*২:1৭)উতকর্ণ আধ।রে নিষধ্ন বিশাল মুকুরনিকতরে বিচ্ছুরিত 
ছিল ও সেই লমস্ত দর্পণে তভাব€ গ্রতিবিস্বিত হওয়াতে প্রকোন্ঠটা, 
যেন হীরকচিত্র বলিয়া অনুভূত হইতোছিল। নেই গৃহের একপ্রান্তে 
একটী ভিরক্ষরিণীর অন্তরালে রাঁজপুজী উপবিষ্ট ছিলেন । আমি 
দানীর কথায় যবনিকাঁর সন্নিহিত হুইলে নে ভূশালছুহিতার 
আদেশক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া কহিতে লাগিল £ 


সন সি 


ইতি বঞ্ঠ পরিস্ছেদ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


শাক্ডাইরিকা হতাশ 


হে নুধীর যুবক ! শ্রবণ করুন*। অত্র রাজ্যের অধিপতি অতীব 
শরাক্রান্ত ছিলেন। তীহার সাত কন্যা । একদ1| কোন অনাঁরোহু 
টপলক্ষে উক্ত সপ্ত ভগিনী উৎ্কউটরূপে বেশভুষ| করিয়া রাজার 
শার্খে দণ্ডায়মানা ছিলেন। অহসা নৃপতির অন্তঃকরণে কি ভাবের 
দয় হওয়াতে তিনি ছুহিভূগণের প্রতি দৃষ্টিমর্গত করিয়া 
[ঙুলিষ্পত্তি করিলেন, “যদি তোমাদিগের পিতা রাজা না হইতেন, 
[দি দরিদ্রগরছে তোমরা জন্মগ্রহণ কদ্ধিতে, কে তোঁমাদিগকে 
ঢাজকন্া বলিয়া মান্য করিত? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তোমর! 
সই নামেই অভিহিত হইতেছ। আমিই তোমাদিগের এই শুভা- 
[ফের সুল।» বন্যাদিগের মধ্যে ছয় জনের মনের তাৰ একবিধ 
ইওয়াঁতে তীহার1 প্রতিবাদ করিলেন, “মহারাজের রা'জজ্জী যাহ! 
সভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যথার্থ। আমাদের মঙ্গল আপনার 
্গলেই নির্ভরিত।» এই কুলপালিক1 ভগ্গিনীগ্রগের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ! 
ছলেন বটে, ফিন্ত তাদৃশ তরুণ বয়সেও জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তিতে 
নকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। রাঁজবাঁল] ভথিনিগণের বাক্যে 
্বাভিমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে ভূঁপগতি রৌষবিস্ফা- 
রতনেত্র তাহার প্রতি দৃর্টিপাঁত করিয়া কহিলেন, “বালে! তুি 
ষ কিছুই বলিলে না, নীরবে রিলে কেন ?, তখন কিউীগ- 
ীমন্তিনী নিচোঁলখণ্ডে করপুট নিবদ্ধ করিয়! ক্নীতভানল খ০1০ 
'যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, তাহা হইলে এই দীন। কদৌ আচণে 
নজ হৃদয়বার্ভী নিবেদন করিতে সাহনী হয়। রাজ! কহিলেন “তুমি 
চ্ছন্দে বলিতে পাঁ্।” রাঁজবাঁল। বলিতে লাগিলেন) “মহারান্গ ! 


৯২ বাগবাহীর । 
আপনার অগোচর নাই, সত্যই সর্তক নিধি । আমি সেই 

সত্যের নিরমিন্ত জীবনের মমতা ত্যাগকরত রাজসম্ত।ষণে সাহু 

হুইগ্র] কহিতেছি যে, আমার ভাঁগ্য-গ্রন্থে যাহী কিছু বিধিবদ 

হইয়াছে, তাহা ক্ষালিত কর! কাহারও সাধ্যায়ত নহে  প্রীক্তন- 

বিধান কিছুতেই অতিক্রান্ত হইব/র নছে। 

অনুগ্রহে কি নিগ্রছে হবেন! ক্ষালিত, 
নিয়তির বিধি ষাছা আছে নিরুপিত। 

যে রাঁজরাঁজেশ্বর আপনাকে রাজপদ প্রদান করিয়াছেন, 

তিনিই আমাকে রাজকন্যা। কিয়! সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার কার্যে 
কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার অধিকার নাই। আপনি ভূক্থামী ও 

আমার ইফ্টচিকীযু% আপনার পদরজঃ আমি মস্তকে গ্রহণ করিতে 

পারি । কিন্তু তথাপি অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই থাকে ।” রাজা এই 

প্রতিবাদে অতিমাত্র অসন্তৃউট ও রোষপরবরশশ হইয়া কহিলেন, 

“কি! ক্ষুদ্র মুখে এরূপ বৃহৎ কথা ! আচ্ছা ! তোর এই স্পর্দার 

প্রতিফল দিতেছি । ( প্রতীহারীগণকে লক্ষ্য করিয়া ) ইহার অর্গের 

সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত করিয়৷ ও ইহাকে লামান্য একখণ্ড বস্ত্র 

পরিধান করাইয়] যে বনে জনমানবের গন্ধও নাই, সেইখানে রাখিয়া 

আইস | দেখিব, ইহার ভাগ্য-গ্রন্থে কি লিখিত আছে ?রাজনন্দিনী 

চিরদিন যন্ত্রে আদরে লালিত হুইয়াছিলেন, বাসগৃহব্যতীত কিছুই 

দেখেন নাই, পক্ষান্তরে ঘোর তমিশ্রময়ী রজনী । বাঁহকেরা নেই 

নিশীথ নিশায় তীহাকে একখানি শিবিকাঁয় আরোপিত করিয়! 

এমন একট কান্তারমধ্যে রাখিয়া আমিল যে, সেখানে মন্ুষ্যের 

কথ! কি, জীবমাত্রের সমাবেশ ছিল না । তখন তাহার অন্তঃকরণে । 
যে কি ভাবের উদয় হইয়া ছিল, তাহা অনুভূত হুইবার নছে। তিনি : 
কি ছিলেন, আ'র যুহুর্তকালমধ্যেই বা কি হইলেন! অনন্যোপায় 

ইইয়া অবশেষে ইঞ্উটদেবতাঁকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 


বাগবাহার। ৯৩ 


«ছে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর ! তোমার যাঁহা ইচ্ছা হইল, করিলে 
ও যাহা! ইচ্ছা! হইবে করিও। কিন্তু যাবৎ নাসারন্ধে, শ্বাসচে্ট! 
ক্রিয়া করিবে, তাবু তোমার আশ্রয়লাভে হুতাঁশ হইব ন1।৮ 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজবাল। নিদ্রিতা হইলেন। পরে 
রাত্রি প্রভাত হইলে জাগরিত হইয়া আনার্থ জল চাহিয়াই গত 
রাত্রির ঘটনা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আপনাপন্িন বলিতে 
লাগিলেন, আমি এখন কোথায়, কাহাঁকেই বা বলিতেছি? এই 
বলিয় গাত্রোথান করত প্রাতঃক্কত্য না করিয়াই ঈশ্বরোপাসন! ও 
তদীয় গুণ কীর্তন করিতে লাখিলেন। হে যুবক! (শ্োত? 
রা'জপুল্র বা হয় উদাসীন ) রাজকন্যার তদানীন্তন শোচনীয় অবস্থা 
পর্যয/লোচনা করিলে পরিতাঁপে দ্বদয় বিদীর্ণ হুইয় যায়। 
(রাজকন্যার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) উহাঁকেই জিজ্ঞাস 
করুন, এ সরল অদুরদর্শী হৃদয়ে কিরূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল? 
পরিশেষে তিনি যাঁনমধ্যে উপবিষ্ট. হইয়। ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করত 
এই কবিতা আরত্তি করিতে লাখিলেন ; 

দ্শন ছিল না যবে, দিয়েছিলে হুপ্ধ তবে, 

এবে দন্ত দিলে যদি,করিবে না অন্বদা!ন ! 

বিহুক্স গগনে চরেতারে যেব। রক্ষা! করে, 

আর জীবজন্তরগণে--অবনী-আবাস স্থানঃ 

ভয় কিরে্রান্ত জীব! সেজন করিবে ভ্রাণ। 

কেনরে অবোধ মন, রথ! চিন্ত অকারণ, 

ভাবিয়। ভাবিয়া বল,কি ফল লভিবে তায় । 

অজ্ঞানে বা জ্ঞানবানে, পাঁলেন অভেদ জ্ঞানে 

পালিবেন তোমা জনে, নেই দীন দয়াময় । 
বাস্তবিক লোকে নিরুপায় হইলেই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়? 
থাকেঃ জন্যথা মনে মনে সকলেই লগম্যান (আীক দাস ঈসপ) 


৯৪ বাঁগবাহার। 


বা বুলীলীন1। এক্ষণে ঈশ্বরের আশ্চর্ধ্য ঘটনার বিষয় শ্রাবণ করুণ 
অতঃপর রাঁজবালা দিবসত্রয় অনশনে অতিক্রান্ত করিলেন ! 
কণামা ত্রও তাহার ভুপ্তাগ্রে;প্রবিষ্ট হইলনা। সুতরাঁৎ কোমল বপু. 
অবসন্ন ও গুলাব সদৃশ বর্ণ মলিন হুইয়! গেল, পিপাসাঁয় রসনা শু 
হুইল, অক্ষি যুগল কোটরে প্রবেশ করিল, উত্তেজনার্থে স্তিমিত দেহে 
কেবল ক্ষীণ প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। যতক্ষণ শ্ব(স, ততক্ষণ 
আশা । চতুর্থ দিন প্রাতে একজন তপস্থী দেখা দিলেন? তাহার 
মুর্তিখানি নিজিরের € এলীয়াজের ) ন্যায় তেজোব্যগ্তক, হৃদয় 
কুটিলতাশন্য । তিনি রা'জনন্দিনীকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া 
কছিলেন, “বালে ! তোমার পিতা রাজরাজেশ্বর হইলেও এই সমস্ত 
বিড়ম্বনা অদষ্টেরই নির্ধন্ধমুলক জানিবে। এক্ষণে এই ব্বদ্ধ সাঁধুকে 
নিজকিস্কর স্বরূপ ভাবিয়া দিবাঁনিশ সেই অফ্টীর ধ্যান ধারণাকরিতে 
থাক । তিনি কখন অন্যাঁয়'চরণ করেন ন1। এই বলিয়। ভিক্ষাভাজন 
মধ্যে আহারযোগ্য যাহা কিছু ছিল, সকলই রাঁজকন্যাকে দিয়! বারি 
অন্বেষণণর্থে স্বয়ং নিক্ষীভ্ত হইলেন, এবং একন্টী কুপ দেখিতে 
পাইয়া রজ্জ, ও পাত্রাভাবে রৃক্ষপত্রে পাত্র রচনা! করিয়া কটিদেশস্থ 
ডোর দ্বারা কিঞ্চিৎ জল উত্তোলন করিলেন । রাঁজকন্য। বারি প্রাপ্ত 
হইয়! কথঞ্চিৎ প্ররুতিস্থ হইলেন । সাঁধুপুরুষ তদীয় আশ্রয়হীন 
অশরণ অবস্থা দর্শনে তীহাকে বিধিমতে সান্তনা করত আশ্বাস 
প্রদান করিয়। রোদন করিতে লাঁশিলেন । ব্রাজকুমাঁরী তীাছাঁর এই 
সহানুভাঁবিত1 হৃদয়ঙ্গম করিয়1 সুস্থির হইলেন । 

বৃদ্ধ সেই অবধি প্রাতঃকালে নগরে যাইয়া নিত্য নিয় মিতরূপে 
ভিক্ষী করিতেন এব যাহা! কিছু পাইতেন, রাঁজকুমারীকে আনিয়? 
দিতেন। এইরূপে কয়েকদিন গত হুইলেঃ এক দিবস রা'জবাল? 
কেশবিন্যাসজন্য বেণী মুক্ত করিয়া যেমন তৈলাবমর্ধণ করিবেন, 
সহলা মন্তক হইতে একটা মুক্ত স্খলিত হইয়া পতিত হুইল। জমনি 


বাখবাছাঁর। ১৫ 
তিনি তাহা লইয়] সন্যাঁলীর হস্তে দিয়! কহিলেন, এইঢী বিক্রয় 
করিয়া যে মুল্য হয়, আমার নিকটে আনয়ন করুন। অন্যাসী 
তথাবহ করিলেন। তখন রাজকন্যা কহিলেন, এইস্থানে একটা 
বাঁনগৃহ নিশ্মীণ করিতে হইব্ক। তপোধন কহিলেন, বালিকে ! 
তুমি প্রাচীরের স্ছিতিক্রম খনন করিয়া! মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া রাখ, 
আমি কয়েক দিনমধ্যে জল ও শর আনয়ন করিয়! তোমার জন্য 
কুটির প্রস্তুত করিয়া দিব।» তপস্বীর পরামর্শানুনারে ক্ষিতীশ- 
নন্দিনী মৃত্তিকা খোদিতে আরস্ত করিলেন। যখন ভুইহস্ত পরিমাণ 
গভীর হইয়াছে, এমন সময়ে একটা দ্বার দেখিতে পাইয়! মৃতিক' 
শঈপনারিত করত উদঘাটন করিয়! দেখেন, বৃহৎ একটা গৃহ স্বর্ণ 
ও মণিমাণিক্যে পরিপুর্ণ রহিয়াছে । তখন তন্বধ্য হইতে চারি পাঁচ 
মুষ্টি সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া ছাররুদ্ধ করিয়া! দিলেন। ইত্যবশরে আধ 
প্রত্যাত হইলে রাজকুমারী তীছাঁকে সম্বোধন করিয়? কহিলেন, 
এখানে প্রাচীর বেষ্টিত নগরী,মুদু ছূর্ণ,উৎ্রুষ্ট এক উপবন,বিস্তৃত 
পান্থনিবাস ও হীর1 ( পুর্ববতন এরিয়া, বর্তমান খোরাসান্‌ ) দেশের 
রাঁজতবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সাইরনের রাজপ্রাসাদের সমতুল্য 
একটী পরমরমণীয় নৌধ নির্মাণ করিতে হইবেক ॥ আপনি তজ্জন্য 
স্থপতি সুত্রধর ও অন্যান্য কার্যযকুশল কতকগুলি লোক আনয়ন 

করুন এবং তাঁহাদের নেতাঁকে সেই নকলের একটা মনোনীত 
চিত্র অঙ্কিত করিতে বলিয়! দিন৷ সন্যাসী কর্ম্মদক্ষ লোকদিগকে 
আহরণকরত শীত্র অভিমত কার্যে প্রবর্তিত করিয়া নানাপ্রকার 
কর্মোপযোগী চতুর ও বিশ্বানী দান দালী নিযুক্ত করিলেন। 

এই নৃপজনোচিত বিপুল প্রাসাদানির্মাণবার্তী ক্রমে রাজ- 
কুমারীর পিতার কর্ণগোঁচর হইল । রাঁজ1,.অতিমাত্র বিস্ময়াবিষট 
হুইয়! প্রত্যেককে জিজ্ঞ।সা করিলেন, কেহ বলিতে পার, কে এই 
হন্গ্য নির্মাণ করিতে আরন্ধ করিয়াছে? কিন্তু অজ্ঞতা প্রযুক্ত কেহ 


৯৬ বাগবাছার। 


কোঁন উত্তর দিতে পাঁরিল ন1। সকলেই স্বস্ব কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া 
( বিনয়স্ুচক রীতি বিশেষ ) কহিল, প্রস্তাবিত অ্টরালিকা। নির্ম্াত্রী 
কে» অধমেরা জ্তাত নহে । তখন রাজ সেই প্রাসাদ স্বচক্ষে দর্শন 
ও নির্মাত্রী কোন্‌ বংশোদ্ভতা ও কোন দেশীয়া রাজকন্যা, 
জানিবার"জন্য উৎসুক হুইয়। জনৈক সভাসদূকে লিপি দিয়? প্রেরণ 
করিলেন। রাঁজছুছিতা দেই সুখমরী পত্রী পাইয়া অত্যানন্দ 
সহকারে প্রতিলিপি লিখিলেন ৮ 
“ধরিত্রী-পালকেষু। 

মহারাজের জয়হউক ! মহারাজ ! আমার 

দীন কুটিরে আপনার পদার্পণ হুইবে, 

শবণ করিয়' আমি অপরিনীম আনন্দ 

লাভ করিলাম" এই অন্ুপাঁধিক রাঁজ- 

প্রাসাদ আমার পক্ষে অতীব জম্মান ও 

গৌরবের ব্ষয়। যে স্থানে আপনার 

পদচিহ্ন অস্থিত হয়, সে স্থানও ধন্য এবং 

যাহার উপর আপনার ছায়া! নিপতিত 

হয়, নে ব্যক্তিও ধন্য । আশা, যেন উভ- 

য়ই ভবদীয় কৃপাদৃর্টিতে চরিতার্থ হয় । 

কল্য বৃহস্পতিবার অতি উত্তম দিনঃ 

আমার বোধে নববর্ষের প্রথম দিনা- 

পেক্ষাও আদরের বাসর 1 দাসীর প্রার্থনা, 

গ্রভীকর যেমন কিপ্নণকলাপে অকিঞ্চিৎ" 

কর পরমাণুর গৌরব সাধন করেন? নেই 

রূপ এই দীনার আকিঞ্চনের আয়োজন 

প্রসাদিত করিয়। চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা 

হুয়। মহারাজের তাদৃশ অনুগ্রহই এই 


ৰাগবাহার। ৯৭ 

দীন! বিদেশিনীর পক্ষে যথেষ্ট । অধিক 

বলিতে চাহি ন।, কেন না, তাহ! শিষ্টা- 

চারের বিসংবাঁদী 1” 
যে রাজপুরুষ রাঁজলিপি আনয়ন করিয়াছিলেন, ব্লাজকন্য! 
রানাকে পত্রী দিয়া উপছস্থাকু প্রদানপূর্বক বিদায় করিলেন। 
রাজ! পত্র পাঠানন্তর নিমন্ত্রণ শ্বীকার: করিয়া গমনসমাচার 
পাঠাইয়াদ্িলেন। রাঁজবালা ভূত্যদিগকে নিমন্ত্রণোপযোগী 
উপকরণপরস্পর। এরূপ সুপদ্ধতিও সুষ্ঠুতার সহিত আয়োজন করিতে 
অনুমতি দিলেন, যেন তাহাতে রাজা প্রীত হয়েন ও ইতরভদ্র 
জুন্যা ব্রগণ পরিতৃপ্ত হইয়া ঘায় । ফলতঃ তদীয় তত্বাবধারণে এরূপ 
স্ুখসেব্য আহার্্যসকল প্রস্তুত হইয়াছিল যে, কোন ব্রাহ্গণ- 
কন্যা তাহা আম্বাদন করিলে যবনী হইতে ইচ্ছা? করিতেন । সন্ধ্যা- 
সমাগমে মহীপাল অনারৃত একটী নিংহাঁসনে সমারূঢ় হুইয়। কন্যার 
ভবনে যাত্রী করিলেন। ব্লাজকুমারী সঙ্সিনীগ্ণসহ রাজার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন $ সিংহানন দর্শনে অভ্যর্থনার্থ প্রত্যুদ গমন 
করিয়] রাজাকে এ্রেবূপে অভিবাদন করিলেন যে, তদ্দর্শনে নরপতি 
চমতকুত হইলেন। অতঃপর রাঁজবাল অন্থুরূপ সম্মাননহকারে 
রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয় গিয়া বহুযুল্য একটা রত্ববেদিকায় 
উপবেশন করাইলেন। নিংহাসনটী তদর্থই প্রস্তত হুইয়াছিল। 
তত্তিন্ন পঞ্চবিৎশসহআ্রাধিকলক্ষমুদ্রা মুল্যের আর একটী বেদী, 
মণিকাঞ্চন পুর্ণ একাঁধিকশত যুদ্রাকোব, সাল, মস্লিন, কৌবিক 
বস্ত্র“ কিৎখাপ, ছুইটী হস্তী, ১০টাী আরব্য ঘোটক-_বহুমুল্য 
প্রস্তরাদিখচিত আন্তরণে সজ্জিত-_,রাজার নিমিত্ত প্রস্তুত 
রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তত্তানৎ রাজাকে উপহার দিয় তাছার 
সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভুপতি প্রসন্ন হইয়া 
জিজ্ঞানসিলেন, “আপনি কোন্‌ দেশের রাজকন্যা, কি নিমিত্ত 
০ 


৯৮ বাগবাহার। 


আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন ।” রাঁজবাঁল। প্রণিপাঁত করিয়া 
কছিলেন, “মহার।জ! জুদ্ধ হইয়া যাঁহাকে এই বনমধ্যে নির্বাসিত 
করিয়া ছিলেন, দাসী শ্রীঢরণের সেই অপরাধিনী। এক্ষণে যাহ! 
কিছু দেখিতেছেন, সমস্ত ঈশ্বরেরই অদ্ভতকাণ্ড।” এই বাক্য শ্রবণ- 
মাত্র পিতৃম্মেছে রাজীর শোনিত উতগু হুইয়া৷ উঠিল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ গ্াত্রো্খান করিয়া কুমারীকে লন্মেহ নিজ বক্ষে ধারণ 
করত নিংহাসনৌপরে উপবেশন করাইলেন এবং সমস্ত দেখিয়। 
শুনিয়া অতিশয় চমৎকুত ও বিস্ময়াবিষট হইয়া অবিলম্বে রাঁজমহ্ষী 
ও অন্যান্য রাঁজকন্যাগণকে আনয়নজন্য লোক পাঠাইলেন। 
তীহার1 আপিয়! কুমারীকে চিনিতে পারিলেন এবৎ পরমেশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিয়! তাহাকে লক্মেহ আলিঙ্গনকরত ক্রন্দন করিতে 
_লাগ্িলেন। কুমারীও জননী এবং তগ্িনীদিগকে এরূপ রাশিরাশি 
সুবর্ণ মণিমানিক্যাদি উপটৌকন প্রদান করিলেন যে, তত্তাবতের সহিত 
সমস্ত ধরিত্রীরও তুলনা! হুয় না। অতঃপর তীহার চক্রাকারে 
রাঁজার চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলে সকলে আহারে প্রবুত্ত হইলেন । 

তদবধি রাঁজা যতদিন জীবিত ছিলেন, কখন কুমারীকে গৃহে 
লইয়! যাইতেন, কখন বা স্বয়ং তাহার গৃহে আমিতেন ! পরে 
তীহার লোকান্তর হইলে রাজকুমারী মিংহাসনে অধিরোঁহণ 
করিলেনঃ কারণ রাজপরিবাঁরমধ্যে তিনি ভিন্ন কেহই রাজ্যশাসনের 
উপযুক্ত পাত্র ছিলনা । হেযুবক! আপনি এক্ষণে সমস্ত বৃত্ান্ত 
শ্রবণ করিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ধনাধিকারীর 
উদ্দেশ্য ভাল হুইলে কখনই ভগবানদত্ত ধনের অপক্ষয় হয়না । 
অধিকন্ত দৈবধনের যতই ব্যয়িত হয়, ততই বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
এঁশিকী শক্তিতে সংশরিত হইবেন না, কারণ তাহা! কোন ধর্দের 
অনুমোদিত নছে। 

ইতি সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


অষ্টম পরিচ্ছদ । 





দাসী বসোরার রাঁজকনাঁর বিবরণ বর্ণন কগ্রিয়। -কহিল? 
“আপনার যদি নিমরোঁজ গমনের ইচ্ছা থাকে ও যেরূপ শর্ত 
হইয়াছেন, তথাকার বিস্ময়াবহ ব্যাপারের সম্পূর্ণ সংবাদ আনয়নের 
জন্য আপনি সঙ্কপ্পিত হুইয়! থাঁকেন, তবে অবিলম্বেই ঘাঁত্র। করুন ।” 
আমি কহিলাম, “আমি এই মুহুর্তেই যাইভেছি, আঁর যদি ঈশ্বর 
করেন, অতি শীত্ই প্রত্যারুত্ত হইব 1, এই বলিয়া! রাজনন্দিনীর 
নিকটে বিদায়গ্রহণ করত ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করিয়া অভিমত 
প্রদেশের অভিমুখি হইলাম এবং নাঁনা বিদ্রবিপত্তি অতিক্রম 
করিয়। সৎবৎণর পরে নিমরোজ নগরে উপনীত হুইলাম। তথাকার্‌ 
ইতর ভদ্রে অধিবাঁসী মাত্রেই ক্ৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারী ও অন্যান 
বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলই সত্য । কয়েকদিন 
পরে পৃর্ণিমা সমাগত হইলে ক্ষুদ্র মহৎ নাগরিকগণ ন্বপতিসমভি- 
ব্যাহারে বৃহৎ একটী কান্তারমধ্যে সমবেত হুইল । আমি অধঃক্লিষট 
হইয়া সেই জনতামধ্যে মিলিত হইলাম এবং স্বদেশ ও স্বাধিকাঁর- 
ভ্রউ হইয়া সেই বিস্ময়কর ব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার ও 
তাহার অভ্যন্তরে কি রহম্য নিছিত আছে, জানিবার জন্য 
উদ্ণাসীনের হীনবেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। এইরূপে কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত হইলে জনৈক যুবক যণ্ডার্ঢ হইয়া! বনমধ্য হুইতে 
নিক্কান্ত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর ভাবে হুহুষ্কার ও ফেণোদগীরণ করিতে 
করিতে আমাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । যদিও 
সেই অদ্ভুত জুগুঞ্সিত কাণ্ডের মর্থোস্ডেদজন্যই আমাকে তাদৃশ 
ক্লেশভোগ ও নানা সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তখন 


১০০ বাগবাছার ॥ 
যুবাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং বিস্ময়ে 
অভিভূত হুইয়! স্তস্তিত হইয়া রহিলাম, বাঁঙনিম্পত্তি করিতে 
গারিলাম না। পরে তরুণ যুব! নিজ কার্ধ্য সমাঁধ। করিয়া বনমধ্যে 
প্রত্যাবর্তন ও সকলে নগরাভিযুখে প্রস্থান করিলে আমার 
'আভ্যন্তরীণ' জড়তাপগম ও শঙ্কাপনোদন হুইল । আমি তখন 
নিজ শৈথিল্য জন্য অন্ুশোচন1 করিতে লাখিলাঁম। ভাঁবিলাম 
কি কুকর্মই করিলাষ, উদ্দেশ্যসাধনজন্য আমাকে আবার এক 
মাস কর্মভোগ করিতে হুইবেক॥। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
শাত্যন্তরবিহীন হইয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত প্রস্থান 
করিলাম । 
এক্ষণে রোজার দিনের মত মাসের দিন গণিতে জানলাম 
ক্রমে পুর্ণচন্দ্র দেখা দিলে, আমার আর আহ্লাদের পরিসীমা রছিল 
না । মাসের প্রথম দিনে নরপাল প্রকুতিপুগ্জের সহিত সেই প্রান্তরে 
সমবেত হুইলেন । আমি প্রতিজ্ঞ! করিলাম,ং যে রূপেই হুউক ন 
কেন, এবারে সেই রহস্যজনক ঘটনার তত্ত্বোন্তেদ করিবই করিব। 
এইরূপ আন্দোলন করিতেছি, সহস। সেই সুকুমীর যুব। বুষারোহণে 
আগমন করিয়া অবতরণকরত পূর্বব্থ ভূুমিতলে উপবেশন 
করিলেন । তাহার এক হস্তে কৌ যুক্ত অনিলতা, অন্য হস্তে ব্ষের 
বন্ধনরশ্মি। অনুচর পুর্ববকখিত সামগ্রী্টা লইয়া! সকলকে প্রদর্শন” 
করিয়! প্রভু সন্ধানে গমন করিল | দেখিয়া দর্শকগণ অজত্র বাম্প- 
বারি বিসঙ্্জন করিতে লাগিল। তরুণ যুব! পাত্রটী ভঙ্গ করিয়া 
ফেলিলেন। পরে এেক আঘাতে অনুচরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া! 
বুধারোহণে বিপিনা ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

আমি তীহার অন্ুগমনে অধ্যবসা(কিত হইয়া দৌড়িতে 
লাখিলীম। তাহাতে নাগরিকণণ আমাকে ধৃত করিয়া বলিতে 
ল!শিল, “কর কি, ইচ্ছাপৃর্বক কেন জীবন দিতে যাইতেছ ? 


বাগবাছার । ১০৯ 
যদি জীবন এত ভাঁরবোধ হইয়া থাকে, তবে মরিবাঁর অনেক 
উত্তম উপায় আছে, তাহারই কোনটী অবলম্বন করিয়া] প্রাণত্যাগ 
কর।” কিন্তু আমি গমনে কৃতসঙ্কণ্প হুইয়াছিলাম সুতরাৎ অনুনয়- 
বিনয় ও পরে বল প্রকীশেও তাহাদের হস্ত হইতে যুক্তিলাভের 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। “কিন্তু কিছুতেই কৃতক্রার্ধ্য হইতে 
পারিলাম না। তিনচাঁরি জনে আমাকে ধরিয়! নগরাভিযুখে 
লইয়া চলিল ॥ এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আঁরঃ একমাস কাল 
অপেক্ষা করিতে আমার কি বিষম কষ্টই হইয়াছিল। যাহা হউক 
একমাস অতীত হইয়া গেলে পুনরায় মাসের প্রথম দিনে 
প্রাতঃকালে প্রান্তরমধ্যে পুর্ব্ব জনতা হইতে লাখিল। আমি 
অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়! নকলের অগ্ে অগ্রনর হইয়া যুবার 
শমনপথে বনান্তরালে লুক্কারিত হুইলাম। কেন না, তাঁহাঁহইলে 
কেছ আমার মন্তব্যসাধনে বাধ! দিতে পারিৰে না। পরে যুবা 
পুর্ববৎ সমাগত হুইয়! নিজ কার্য সাধনপুর্বক গীমনপর হইলে 
অমি ভ্রুতবেগে ভীহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। তিনি 
আমার পদশব্দ অন্ুভূত করিয়া বুষরশ্মি আকর্ষণপৃর্্বক ক্রোধস্ুুচক 
বিকট ভ্রেবিকাঁর করিয়া আমাঁকে তীহার জঅন্ুবর্তনে বিরত হইতে 
সঙ্কেত করিলেন । কিন্তু আমি ক্ষান্ত না হওয়াতে অনি কোবযুক্ত 
করিয়া! আমাকে বধার্থ আগমন করিলেন । আমি সসস্ভ.ম নমস্কার 
করিয়া কৃতাঞলিপুটে অবনতবদনে নীরবে রছিলাম ॥ তখন তিনি 
আমার সেই শীলতা দর্শনে বধসঙ্কপ্প পরিহার করিয়া কহিলেন, 
“তাপস! তুমি অকারণে প্রাণ হারাইতে আসিয়াছিলে। ভাগ্যে 
নিস্তার পাইয়াছ £ যাও তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে, আর 
অগ্রসর হুইও ন11১» এই বলিয়। কটিদেশ হইতে রত্ুখচিত 
একখানি শায়ক নিক্ষাশিত করিয়া আমাকে প্রদানপূর্ববক কহিলেন 
এখন আমার নিকটে অর্থ নাই। এই শায়কটী লইয়। রাঁজার 


৯০২ বাগবাহার। 
নিকটে গমন কর। সেখানে যাহ! চাহিবে, তাহাই পাইবে । আমি 
তাহার ভাবভঙ্গি ও কার্যে এরূপ ভীত হুইলাম যে, বাক্যম্ফ,ব্রণ 
কি অঙ্গসঞ্চালন করিতে পারিলাম না| কণ্ঠ রুদ্ধ ও পদদ্বয় 
পাষাণবৎ অবশ হইয়া! খেল । 

যুবা তথাবিধ বাউ্নিম্পত্তি করিয়া হুহুস্কার করিতে করিতে 
প্রস্থান করিলেন । আমি ভাবিলাম, “যাহা ইচ্ছা ঘটুক ন1 কেন, 
এক্ষণে অপসৃত হওয়৷ নির্ববদ্ধিতামাত্র। সঙ্কণ্প সাধনের এরূপ 
সুযোগ আর হইবে না» ভাবিয়] জীবনাশ1 বিসর্জন করিয়া! যুবার 
অনুসরণ করিতে লাখিলাম। তিনি আবার ব্যার্ত্ত হুইয় সক্রোধে 
আমাকে অন্ুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমার শৈথিল্য 
. দেখিয়া! আমাকে হত্যা করিতে ক্ৃতসম্কপ্প হইলেন! আমি অমনি 
গল বিস্তার করিয়া দিলাম । কহিলাঁম, “ছে কলির রস্তম ! 
€ পারস্য দেশীয় বীরবিশেষ ) আপনি আমার শিরশ্ছেদন করিয়া 
ভ্রমণজনিত যন্ত্রণার অবসান করুন| পবিত্রাত্মগণের দিব্য, এরূপে 
আঘাত করিবেন যেন, মস্তক ও দেহ একবারে দ্বিধা হইয়। পড়ে ; 
একটী অন্তর অবশিষ্ট থাকে নাঁ। রক্তপাঁতছেতু আপনার 
অপরাধ আমি গ্রহণ করিব না15 তিনি কহিলেন, “অহ্েে দন্থুজ- 
হৃদয়! তুমি কিজন্য আমাকে তোমার শোৌণিতপাত-অপরাধে 
অকারণে কলক্ষিত করিয়! অপরাধী করিতে চাও ? যাঁও, আপন ' 
পথে গমন কর 1 তোমার কি জীবন এতই ভাঁরবোঁধ হইয়াছে ?” 
আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়! অগ্রসর হইতে লাশিলাম ।; 
তিনিও যেন দেখিয়াও দেখিতে পাঁন নাই, এই ভাবে চলিতে 
লাগিলেন। 

এইরূপে প্রায় ছুই ক্রোঁশ অতিবর্তন করিয়া অটবী অতিক্রম 
করত আমরা সমচতুরআ্র একটী বাঁটীর নিকটে উপনীত হুইলাম। 
যুবক দ্বারদেশে গিয়! ভয়ঙ্কর গজ্জন করিতে লাগিলেন, পরে দ্বার 


বাগবাহীর। ১০৩ 
আপন! হুইডে বিবিক্ত হইলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । আমি 
বাহিরে থাকিয়া “হা! পরমেশ্বর ! আমি এখন কি করি ?,, এই বলিয়! 
হতবুদ্ধি হইয়া দাড়াইয়া! রহিলাম। ক্ষণকাল পরে একজন দান 
আনিয়া কহিল আনুন, প্রভু আপনাকে ডাকিভেছেন। যমদূত 
আপনার মস্তকোপরি ভ্রমণ করিতেছে । আপনি রি হ্খে.এখানে 
আনিয়াছেন ? আমি কহিলাম, ভুঃখে নহে, মনৌভাগ্যে । বলিয়! 
নির্ভয়ে তীহার সহিত উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! যে স্থানে যুবা 
বসিয়াছিলেন, নেই স্থানে গমনপুর্ব্বক তীহাকে অভিবাদন করিলাম! 
তিনি আমাকে বসিতে ইঙ্জিত করিলে» আমি তীহার নিকটে শিয়া 
উুপবেশন করিলাম । দেখিলাম যুবক কতকগুলি স্বর্ণকাঁরের অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া পর্য্যক্কে উপবেশনকরত মরকতমনিতে একটা শাখা 
রচন1 করিতেছিলেন | দেখিয়া আমার কোৌতুহুলের লীমা রহিল 
না । পরে তাহার উঠিবার সময় হইলে তদীয় সমস্ত অনুজীবিণ 
ভিন্ন ভিন্ন গৃহে লুক্কায়িত হইল । আমিও ভয়প্রযুক্ত একটী 
প্রকোন্ঠমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম ॥। অনন্তর যুবা গাত্রোণথান 
করিয়। সমস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত উদ্যানের এক প্রান্তে গিয়। 
নিজ বাহনর্ষকে গ্রহ্থার করিতে লাখিলেন। বৃষ চিৎকার করিয়া 
উঠিল। আমি তাহা শ্রবণ করিয়া ভয়ে কাপিতে লাগিলাম এবং 
যে জন্য এন্র সঙ্কুট অতিক্রম করিয়াছিলাম, সেই রহুস্যোন্ডেদ 
প্রত্যাশায় উদ্বেজিত হুইয়৷ দ্বারভগ্ন করিয়া বহির্থমনপূর্ব্বক 
বুক্ষান্তরাল হইতে উপস্থিত ঘটন1 দেখিতে লাখিলাম। 

যুবা তৎপরে যষ্টি ত্যাগ করিয়৷ একটা গৃহের দ্বার বিবিক্ত 
করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণ[ৎ বহির্গত হুইয়! 
বৃষের গাত্রাবমর্ষণ ও মুখচুম্বনকরত তাহাকে কিঞ্চিৎ তৃণ ও 
শস্য দিয়! আমার দিকে আপিতে লাখিলেন। আমি তদর্শনে 
দ্রুতপদে একটা প্রকোষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। যুবা সমস্ত 


৬০৪ বাগবাহার। 
গৃছের ঘারযুদ্ত করিয়া, দিলেন । পরিচারকগণ বহির্গত হইয়] 
তাহাকে পাদ্য আনিয়া দিল। তিনি হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন 
করিলেন । পরে উপাসনা! সমাপ্ত করিয়া! আমার উদোশ করিলে 
আমি শীঘ্রই তীহার সমীপস্থ ছইলাম। তিনি আমাকে আসনগ্রহণ 
করিতে অনুমতি করিলে,আমি উপধেশন করিলাম । আহার্ধ্য প্রস্তুত 
হুইল । তিনি:আহার করিলেন । আমাকেও কিঞ্চিৎ দিলেন। পরে 
ভোজনপাব্রগুলি অপঙস্গারিত হুইলে আমরা হস্তমুখ প্রক্ষালন 
করিলাম। কিন্করগণ বিদায় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামসেবার্থ গমন 
করিল, এক প্রাণীও নিকটে রহিল না। যুবা তখন 
আমাকে জিজ্ঞীসিলেন, ৮৫বন্ধো ! তোমার এমন কি হূর্বিপারু 
নঙ্ঘটন1 হইয়াছে যে, ভজ্জন্য ম্বত্যুর প্রতীক্ষা! করিতেছ ?”” আমি 
জীবনের সমুদয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া কহিলাম, আপনি 
প্রসন্ন হইলেই আমার সঙ্কপ্প সিদ্ধ হুইতে পারে? তিনি এই 
কথা শুনিয়া নিতান্ত উদ্ভাান্ত হইয়! উঠিলেন, এবৎ কিয়ৎক্ষণ 
উন্মস্তব আস্ফালন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাথ করত কহিলেন, 
ভগবন্! প্রণয়ের যে কীর্দৃশী যন্ত্রণা, তুমিই তাহার লাক্ষী। যে 
ব্যক্তি কখন ক্লেশ ভোগ করে নাই মে কখন ব্যথিতবেদনা অনুভূত 
করিতে পারে না। প্রেমের ব্যভিচারে যেকি তয়ঙ্করী যাতন! 
সমুৎপাদিত হয়, যে ব্যক্তি অনুভূত করিয়াছে, লেই জাত হুঃখ কি 
পদার্থ। - 
প্রণয়েরঃহ্ুখ ষত জিজ্ঞাস সে জনে 
কপট কুটিলে নয় প্রেমিক স্থবজনে | 
নিমেষকাল পরে প্রক্কতিস্থ হইয়। তিনি এরূপ একটী দীর্ধনিশ্বান 
ত্যাগ্র করিলেন যে, গৃহ মুখরিত" হইয়া উঠিল। স্পষ্টই বোধ 
হুইল, প্রণয়জনিত যন্ত্রণায় নি্,শিত হইয়া তিনি আমারই ন্যায় 
বিড়স্বনাগ্রস্ত হুইয়াছেন। আমি এই আবিষ্ষারে নাধ্লমুস্ত হুইয়। 


বাগবাছার। 5০৫ 
কহিলাঁম, «আপনার নিকটে আমি নিজ জীবনী বিবরিত করিয়াছি, 
এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আপনার জীবিত-ঘটনাবলী আমার নিকটে 
কীর্তন করুণ । তাহ! হইলে আমিও জাধ্যমতে আপনার সছায়ত। 
ও সম্ভবতঃ আপনার হাদয়ের অখীছিত লাধন করিতে পারিব 1১, 
নজ্ষেপতঃ সেই সরল প্রেঙ্দিক আমাকে তদীয় প্রণয়ব্যাথ। 
ও রহস্যপরম্পরাঁর সঙ্বান্থৃভাবীও ও সমছুঃখভাগী বিব্চেী করিয়া 
জীবনের ঘটনারাঁজি বর্ণন করিতে আস্ত করিলেন 

ছে নখে ! এই সন্তু হৃদয়ের বার্তা শ্রবণ কর। আমি এই 
নিম্‌রোজ রাজ্যের রাঁজপুজ্র । আমি ভূমিষ্ঠ হুইলে রাজা ( অর্থাৎ 
অবুমার পিতা) আমার জীবনের ভাবী ঘটনাসন্দোহ জ্ঞাত হইবান্ধ 
নিমিত্ত বহুসহখ্যক জ্যোতির্র্িৎ পণ্ডিত সমবেত করিয়া কোন্ঠী 
লিখিতে অন্থমতি দিলেন! তীহার। পরস্পর আন্দোলন করিয়। 
শীাস্তান্ুনারে আমার নিয়তি নির্ধারণ করিয়? কহিলেন, “দৈবানু- 
কুল্যে রাজকুমার এরূপ শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, ইনি 
রাজ্যবিস্তারে পিকন্দরের ন্যায় ও ন্যায়মার্গে নাওসেরবানের তুল 
হইবেন, দর্শনবিজ্ঞীনাদি শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবেন” ষে 
কোন বিষয়ে অধ্যবসায়িত হইবেন» তাহাই উৎকর্ষসাধন 
করিতে পারিবেন, এব বীরধশ্ম ও বদান্যতায় এরূপ খ্যাতিলাভ 
করিবেন যে, লোকে রস্তম ও হাঁতেমের নামপর্যন্তও বিস্মত 
হুইবে। কিন্তু যদি চতুর্দশবর্ষ বয়$ক্রমকালমণ্যে সুর্স্য কিন্বা 
চন্দ্র দর্শন করেন, তাহা হইলেই ঘোর বিপদ । রাজপুত্র উম্মত 
হুইয়! নর-রভ্তপাত ও পশুপক্ষীর সছিত নংসর্গ করিবেন | অতএব 
যাহাতে তিনি চন্দ্রনূর্য দেখিতে না পান ও আকাশে দৃষ্টিপাত 
করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেবরূপ সতকতাবলম্বন বিধেয় 
হইতেছে । যদি এই চতুর্দশবর্ষ নুশৃঙ্খলে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে 
জীবনের অবশিষ্ট সময়ে তিনি সুখে লচ্ছন্দে রাজ্যভোথ করিতে 

১৪ 


১০৬ বাঁগবাহার! 
পারিবেন।» রাজা! লেই ভবিব্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়| এই উদ্যান ও 
গৃহাদি নির্শাণ করাইলেন। আমি যে গুছে লালিত হইয়াছিল, 
তাহার অভ্যন্তর ভাগ লোম ও স্বত্রসংহতিদ্বারা আচ্ছাদিত 
করা হইয়াছিল ॥ কেন ন1 তাহাতে বৌদ্ কিন্বা জ্যোৎ্সার আভা! 
অভ্যন্তরে/প্রবেশ করিতে পারিত না। জনৈক পয়স্থিনীধাত্রী ও 
কতিপয় “কিন্বরী আমাকে মেই চমৎকার পু্রীমধ্যে অতি যে 
ও স্সেহে প্রতিপালন করিত। রাজবিধিবিশারদ শুপগ্ডিত 
অধ্য(পকগণ আমার অধ্যয়মবিষয়ের তত্বাবধারণ করিতেন। 
শিপ্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার সমগ্র শাখাতেই আমাকে শিক্ষা 
দেওয়া হইত । পিতা! সচরাচর আমাকে দেখিতে আমিতেন। যে 
দিন যে মুহুর্তে যে কোন ঘটনা হইত,» সকলই তীহার কর্ণগোচর 
করা হইত । আমি সেইস্থানটাই পৃথিবী বলিয়া বোধ করিভাম এবং 
পুভ্ভলী ও পুষ্পে প্রমোদিত হইতাঁম। পৃথিবীতে যাহা কিছু উপাদেয়, 
আমার আহছ্বারজন্য সংগৃহীত হুইত। আর যখন যাছা ইচ্ছ! 
করিতাম, প্রাপ্ত হইতাম । দশবসর বয়উব্রমকাঁলে আমার কথঞ্চিৎ 
বিদ্যাশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় শীস্ত্রজ্ঞান হইয়াছিল । 

একদা আমি গ্ৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি, সহসা ছাদের একটী 
ছিদ্র দের! অপরূপ একটা পুষ্প দেখিতে পাইলাম । পুস্পটা যতই 
দেখিতে লাখিলাম, ততই আয়তনে বর্ধিত হইতে লাখিল। তখন 
তাহা! ধুত করিতে অভিলাধী হইয়া হস্তবিস্তার করিলাম | কিন্তু 
যতই নিকটস্থ হুইবার চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম, ততই আমার 
সীমাতিক্রম করিয়া উন্নমিত হইতে লাগিল । সুতরাং নিতান্ত বিশ্মায়া- 
বিষ হইয়া অনন্যাসক্তদৃষ্টে সেই দিকেই নেত্রসঙ্গত করিয়! রছিলাম। 
সহসা অর্রহ্বাস্যরব আমার শ্রুতিষ্পর্শ করিল। আমি 
মন্তকোন্তোলন করিয়া ছাদচক্রে দৃ্টিন্গত করিয়া দেখিলাম, 
একস্থানে সুত্রসংহতি ছিন্ন হুইয়! একটা ছিদ্রে হইয়াছে ও সেই 


বাগবাহাঁর। নুর 
রক্ত দিয়া একটী রমণীয় ফুর্তি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদ্ভাঁনিত হইতেছে। 
হান্যরব সেই স্থান হুইডেই উদীরিত হইয়াছিল । সেই প্রিয়- 
দর্শন দৃশ্য সন্দর্শনে আমি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হুইপ! গচ্ছিত হইয়া] 
পড়িলাম! পরে যখন প্রক্কতিস্থ হইয়া উত্তীরনয়নে দৃ্টিসঞ্চালন 
করিলাম, দেখিলাম কয়েকটা "পরী (কল্পিত নারীর রিশেষ ) 
মণিমণিক্যখচিত সিংহাসন ক্ষন্ধে ধারণ করিয়া বুহিয়াছে এবং 
তছুপরি নানা রত্বোতুকীর্ণ কিরীটধারিণী একটি রমণী-সুর্ভি রদণীয় 
বসনে বিরাজ করিতেছে । বামনয়ন! হুরিঞ্মণিরচিত দিব্য চসকে 
সুধাপান করিতেছিলেন। দেখিভে দেখিতে নিংহাসনখানি উচ্চ 
হুইতে অবতারিত হুইয়! গৃহতলে স্থাপিত হইল । ভখন দিব্যাঞ্গন] 
আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়] পার্খদেশে স্থান দাঁন করিলেন এবং যব 
হৃছ হাসিতে হানিতে আবেশস্তচক বিশ্রস্তালাপ কর্লিতে লাগিলেন । 
পরে ওষ্ঠাধরছুটী আমার ওষ্ঠাধরপল্পবে সোহাগে অৎ্লগ্র করিয়া 
দিলেন । অনন্তর আমাকে পানার্থ কথঞ্চিৎ গোলাপ্লম্পংন্ত মদির] 
দিয়। কহিলেন, “মনুষ্য বিশ্বানঘাতিক ; তথ।পি হৃদয় ভোঁমার প্রেমের 
পক্ষপাতী ন। ছইয়। থাকিতে পারেনা 1, সক্ষেপতঃ তাহার কথাগুলি 
এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও মাধুর্ধ্যব্যঞক যে, অন্তঃকরণ তাহ।তে 
এককালে উদ্ভান্ত হইয়া উঠিল । বোধ হুইল, যেন তন্মুহুর্তে আমি 
আনন্দধাঁমে অনুপ্রবিষ হইয়া জীবনের মুখ্য সুখ উপভোগ করি- 
তেছি। সেই সুখের ব্যভিগরেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে। 
তাদৃশ জুখ ইহুলোকে কেহ কখন আস্বাদন করে নাই, চক্ষে 
দেখেনাই, কর্ণে শ্রবণ করে নাই । সেই লে সেই আবেশে বসিয়া 
অবাঁধে ছুইজনে আমোদপ্রমোদ করিতেছিলাম, অহা আনন্দ- 
প্রতিমা! খণ্ডে খণ্ডে ভাঙ্িয়া গেল। যে কারণে সেই শোচনীয় 
অবান্তর সঙটিত হইয়াছিল বলিতেছি শ্রাবণ কর । লেট লবন 
চখরিজন পরী লষাশীল হই! তর হী গল স্রাহত ৩০ 
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কি বলিল। শ্রতমাত্র তিনি নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া কহিলেন, 
“প্রির়তম ! মনে বড় সাধ ছিল, কিয়ৎক্ষণ তোমার সহবাসে 
হ্বদয় শীতল করিব। বড় আশা ছিল, কখন এই গৃছ্ছে 
তোমার সহিত লাঁক্ষীৎ করিব, কখন বা! তোমাকে সঙ্গে পইয়| 
যাইব], কিন্তু উভয়ে একত্রে তুখে সচ্ছন্দে কালযাপন করি, 
নির্দুয় নিয়তির তাহ] অভিলধিত নছে। প্রেমময়! এক্ষণে বিদাঁয় 
হুই। জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।১, এই নিদারুণ বাক্যে আমার 
জ্ঞানলোঁপ হইল, আনন্দ আমার আলিঙ্গন ত্যাথ করিয়া! চলিয়া 
গেল । আমি কহিলাম, “হৃদয় হারিণি ! আবার কোন্‌ সঘয়ে আমা” 
দের সাক্ষাৎ হইবে? তুমি কি নিষ্ঠুর বাঁক্যই আমাকে শ্রবণ করাইলে! 
যদি শীত্র প্রত্যাবর্ভন কর, তবেই আঁমাকে জীবিত দেখিতে 
পাইবে $ অন্যথা বিলম্ব হইলে পশ্চাভাপ পাইতে হইবেক | আর 
আমাকে তোমাঁর নাঁম ধাম বলিয়। যাও যে, সময়ে সেই নিদর্শন ক্রমে 
তোমার অনুসন্ধান করিয়! শ্রীচরণে ছাদয় লুটাইতে পারি 1» এই 
কথা শুনিয়া! তিনি কহিলেন, ” ঈশ্বর করুণ, তুনি দীর্ঘজীবী হও | 
আমার অন্বেষণ করিতে হইবেনা, যদি জীবিত থাকি, আবার আমাদের 
সাক্ষাৎ হইবে । আমি পরীরাঁজ কন্যা, কাঁফ.পর্ধত আমার বাসস্থান। 
এই কথা বলিবামাত্র পরীগণ নিংহানন লইয়! যে ভাবে অবতরণ 
করিয়াছিল, সেই ভাবেই উন্নঘন করিতে লাগিল। যতক্ষণ নিংহাসনটী 
দৃ্টিবহিভুঁতি না হুইল, ততক্ষণ. আমাদের চারিচক্ষু সংমিলিত ছিল $ 
পরে অদৃশ্য হুইয়া গেলে, আমি এককালে উন্মত্ত হুইয়৷ উঠিলাম। 
হৃদয় অভাবনীয় অন্ধকারে নিলীন হুইল, জ্ঞান ও বিবেক আমাকে 
ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেল; পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন বলিয়া! বোধ হুইতে 
লাঞ্ষিল। আমি হুতবুদ্ধি ও উদ্দান্ত হইর! রোদন করিতে লাগলাম, 
মন্তকে ধুলী মাখিলাম, পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিলাম । 
.আর পানাশনে চেষ্টা রহিল না এবং শুভ1শুভবিবেচনা লোপ হইল। 
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অহো1! প্রেম হইতে কি অঞ্জয় বিড়ম্বনাই সঞ্জাতি হইয়! থাকে ! 
প্রেমই দয় গরলিত করিয়? সহিষ্ণ,তা। হরণ করত যন্তুণ! দেয় । 

ধাত্রী ও পরিচারিণীগণ শীঘ্রই এই অবান্তব্ঘটনা! জানিতে 
পারিল এবং ভয়কম্পিত কলেবরে রাজলনিধানে গিয়া আমার অব- 
স্থার বিষয় প্রকটিত করিয়া কিল, আমরণ এই বিপৎ্পাঁতের কারণ 
অবগত নহি। বিপদ্টা আকস্মিক | রাজকুমার নিদ্রা ও"পান ভোজন 
সমস্ত ভ্যান করিয়াছেন।” রাঁজা এই অমর্গলবার্তা প্রাপ্তিযাত্রেই মন্ত্র 
নভাসদ, বিচক্ষণ বৈদ্য, উৎকৃষ্ট জ্যোতিব্রিৎ ও পুতচেতা পুরোধা- 
শবীণেরসমভিব্যাহারী হুইয়! উদ্যানে আগমন করিলেন এবং আমাকে 
বাহ্যজ্ঞানশূন্য, বিলপমান ও দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ কন্পিতে দেখিয়া এক- 
বারে হতবুদ্ধি ইইলেন | পরে রোদন করিতে করিতে আমাকে বক্ষ, 
স্থলে ধারণ করিয়া! ভিষকদিগকে প্রতিকার চেষ্টা করিতে কহিলেন । 
তাহার! আমার আভ্যন্তরীণ বল ও মস্তিষ্কের সুশৃঙ্ঘলতানাধনজন্য 
ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াদিলেন। প্ুরোহিতগণ ভূতাবেশ অন্দেহ করত 
বীজমন্ত্র লিখিয়! দিয়া কহিলেন, ইহ হস্তে ধারণ করিতে হুইবেক 
এবৎ ধৌত করিয়! নিত্য মেই জল পান ও মুল মন্ত্র জপ 
করিতে হইবেক। জ্যোতির্ব্বিদের1 ব্যবস্থা করিলেন, গ্রহনক্ষত্রের 
বৈগুণ্যেই এই বিষংস্ঠুল সঙ্ঘটিত হুইয়াছে। অতএব র্রি্টিনিরাকরণ- 
জন্য দানধ্যান কর্তব্য হইতেছে । সজ্ক্ষেপতঃ সকলেই স্বন্ব ব্যবসায় 
ও শাক্তরান্যায়িনী ব্যবস্থ। করিলেন। কিন্তু মর্খ্বে যাছ৷ ঘটিয়াছে, 
তাহা! কেবল হৃদয়ই অবগত আছে। নে যাহাহুউক কাহারও 
.ব্যবস্থা, পরামর্শ বা ওষধে কোন ফল দেখিল না। উন্মাদরোগ 
দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে লাঁখিল, আঁহারাভাবে শরীর শু হইয়া 
গেল। দিবানিশ আমি কেবল চিুকাঁরও বিলাপ করিতে লাখিলাঁম। 
তিন বৎনর এইরূপে অতিক্রান্ত হইল। চতুর্থ বর্ষে জনৈক বণিক 
র[জমভায় সমাগত হুইয়। রাজাকে নানাদেশীয় মহামুল্য ছষ্পপ্য 
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বস্তজাত উপহার প্রদান করিলেন। রাঁজা ভীঁহাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা 
করিয়া তদীয় ভ্রমণ ও কুশলপ্রম্ন জিজ্ঞানান্তে কহিলেন, আপনি 
অনেক স্থান পর্যটন করিয়াছেন, কুত্রাপি কোন বিচক্ষণ ঠিবদ্যের 
দর্শন কি নাম শ্রবণ করিয়াছেন % বণিক বলিলেন, মহারাজ! 
এদাস নান| £দশ পর্যটন করিয়া কেবল একটা মাত্র সুুচিকিৎসক 
দর্শন করিপ্ন।ছে । তিনি একজন জটাধারী গোস্বামী, ভারতবর্ষ নামক 
দেশে থঙ্গানদীর মধ্যগত একটা শিরিশিখরে বাস করেন। নেই 
শিখরে শিবমন্দির ও সুন্দর একটী তপোবন আছে । তিনি সেই তপো- 
বনে নেই আশুমেই থাকেন । বৎসরের মধ্যে কেবল শিবরাত্রর দিন 
বহিষ্কত হুইর গঙ্গাতে সন্তরণ করেন। পরে স্ানাঁদি করিয়া আশ্রমে, 
. চলিয়া যান। সেই সময়ে বহুদুরাগত নানাদেশবাসী রোগী ও আতৃর- 
গণ তাহার দ্বারদেশে সমবেত হয়। তিনি একে একে সকলের নাড়ী 
ও মুত্র পরীক্ষা করিয়া ওঁধধের ব্যবস্থা করিয়া দেন ; পরে আশ্রম- 
মধ্যে প্রবেশ করেন। ঈশ্বর তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিয়াছেন। 
তাহার মেই ওষধ সেবনে সকলেই এককালে নৈরুজ্যতা লাভ 
করে। আমি সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁদৃশ 
জীবের সৃষ্টিছেতু'এশিকী-শক্তির ধন্যবাদ দিয়াছি। শীহার ন্যায় 
চিকিৎসাপারদর্শী আর নাই। তাহাকে প্লেটোনামে অভিহিত 
কর] যাইতে পাঁরে ॥ মহারাজের যদি অনুমতি হয়ঃ তবে কুমারকে 
তাহার নিকটে লইয়া থিয়া দেখাই । আমার গ্রব বিশ্বাস, সেখানে 
যাইলে কুমার নিশ্চিৎআরোগ্যলাভ করিবেন । অধিকন্তু তাহাতে 
আর একটী ফলশ্ররতি আছে । নানাস্থল অতিক্রমহেতু ভিন্ন ভিন্ন 
জল বায়ু মেবনে কুমারের চিন্তবিনোদন হুইতে পারে। বাজী বণিকের 
পরামর্শ যুক্তিযুক্ত. ভাবিয়া আহুলাদসহকাঁরে কহিলেন, আমার 
বিশ্বাস হইতেছে, সেই পবিত্র নাধু চেষ্টা করিলে পুত্র বায়ুরোগ 
উপশান্ত হইন্ডে পারে। এই বলিয়। একজন বহুদর্শী রাজনভা- 


বাঁগবাঁহার। ১১১ 
সদ ও বনিককে আঁমার অমভিব্যান্থারী হইতে আদেশ করিলেন ॥ 
আমরা আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া! নৌকারোহুণে যাত্রা করিলাম । 

বহুদিন জলপথে ভ্রমণ করিয়। অবশেষে প্রস্তাবিত সন্যালীর 
আঙুখমে উপনীত হইলাম । জল বায়,র পরিবর্তনে আমার কথঞ্চিৎ 
মাননিক সাচ্ছন্দ্য জন্মিপ বটে, কিন্তু তথাপি আমি ুরবববৃৎ উদাশভাবে 
কেবল নীরবেই কাদিতাম । দিব্যাক্গনার প্রেমময়ী মুর্তি স্তর হইতে 


অন্তরিত হুইল না। যদি কখন বাঙ নিস্পত্তি করিতাম, কেবল এই 
কথাই বলতাম, 


“কে যে সে ললনা, করিয়া ছলনা, 
হরিল জানিন', হৃদয় রে। 
নহে বহু দিন, এ দীন অন্তরে 
স্করিত পুলকনিচয় রে ॥» 
বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, ডুই তিনমাস পরে প্রার চারিসহতর 


রোগী নেই পর্বতে সঙ্কলিত হুইয়৷ পরস্পর বলিতে লাগিল, 
ঈশ্বরেচ্ছার গোস্বামী দেবালর হুইতে নিক্ষভ্ত হইয়া ব্যবস্থা করিয়! 


দিলেই রোগশান্তি হইবে। ক্রমে নিরুপিত সময় সমাগত হইলে 

যোগীবর লাক্ষাৎ্ৎ বিভাবনুর ন্যায় প্রাতঃকাঁলে সমুদিত হুইয়৷ 
নদীতে সন্তরণ করিতে লাখিলেন। পরে স্নানান্তে বিভূতি ধারণ 
করিয়া পাৎশুআচ্ছাদিত অঙ্গারের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥ 
অনন্তর ললাটে মলয়জ, কঁটতটে কোৌপীন ও অংসে নিচোল খণ্ড 
ধারণ করিয়া দীর্ঘ জটাজুটবন্ধনপূর্ববক শ্মাঞরন্রচনান্তে কান্ঠ পাঁছুকা 
পরিধান করিলেন। তাহার আকার প্রকার দর্শনে সমগ্র বস্গুধা অকি- 
প্িকর বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতঃপর তিনি হস্তে মসীভাজম লইয়। 
একে একে সকলের নাড়ী ও মুত্র পরীক্ষা করত ব্যবস্থ! দিয়া আমার 
নিকটে আগমন করিলেন । যখন পরস্পরের দৃ্িনঙ্গত হইল, তিনি 
ক্গণকাল স্থির হুইয়! রহিলেন। পরে আমাকে কছিলেন,আমার সঙ্গে 


১১২ বাগবাহার। 
আইন। আমি তীহার অন্ুবর্তী হইলাম তিনি'অবশিষ্ট সকলকে 
দেখিয়া আমাকে উদ্যানমধ্যে লইয়া গেলেন এবং নিভূত 
একটা প্রকোন্ঠ মধ্যে অবস্থিতি করিতে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং 
দেবালয়ে গমন করিলেন। চল্লিশ দিন পরে তিনি আমার কথঞ্চিৎ 
উন্নতি দর্শনে . হাঁনিয়া'কছিলেন, তুমি এই উদ্যানে আমোদপ্রমোদ 
করিও, ও“ষে ফল ইচ্ছ;, ভক্ষণ করিও ।” পরে মাজুমপূর্ণ একটা 
চীনের চমক আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “প্রতিদিন গ্রাতঃফালে 
ছয় মানা পরিমাণে এই ওষধ আহারের পুর্বে পাঁন"করিবে |” 
বলিয়া! চলিয়া গ্লেলেন। আমি তীহার ব্যবস্থার অনুবর্তী হুইয়' 
দেখিলাম, ক্রমে শরীরে বলাধান ও চিন্তে স্কুর্তি হইতেছে। 
. কিন্তু তত্রাচ ভুর্দম প্রেম অজেয়ই রহিল । সেই মধুময়ী পরীমুর্তি 
নয়নপথেই ভ্রমণ করিতে লাঁগিল। একদা প্রাচীরভিত্ভিতে 
একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম ৷ অমনি তাহ। গ্রহণ করিয়া পাঠ 
করিতে ল।খিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্মসস্বন্ধীয় 
নান! বিষয় তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোধ হুইল, যেন প্রকাণ্ড 
একী তটিনী স্থালীমধ্যে সম্কুচিত রহিয়াছে। আমি পুস্তকখানি 
দিনরাত্রি পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ চিকিৎসা- 
শাস্ত্রে ও প্রভাববিদ্যায় দিব্য পারদশী হইয়া উঠিলাম। 
এই ভাবে এক বৎসর গত হইলে সেই আনন্দ বাসর পুনপ্লাগত 
হুইল । তখন স্বীমীঠাকুর দেবগৃহু হইতে বহির্গত ছইলেন। আমি 
তাহাকে অভিবাদন করিলাম | তিনি মলীপাত্র আমার হস্তে দিয়া 
আমাঁকে তৎসমভিবাহ্যারী হইতে অনুমতি করিলেন । আমি সঙ্গে 
নঙ্গে চলিলাঁম। দ্বারদেশ অতিক্রান্ত হইলে সমবেত ব্যক্তিগণ তাহাকে 
ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রাগুক্ত বণিক ও সভানদ আমাকে দর্শন 
করিয়! গোস্বামীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন এবং আধার প্রতি 
তাহার র্ুতোপকাঁর জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দ্রিতে লাগিলেন | লাধু 


বাশবাছার । ১১৩ 
নিয়মিত রীত্যন্থমাঁরে নদীতে গিয়া! আানবন্দনাদি করিলেন। পন্পে 
প্রত্যাবর্তনক্রমে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! কুগ্রদিগকে পরীক্ষা 
করিতেছেন, এমন সময়ে উন্মাদদিগের মধ্যে উদ্বানশক্তিবজ্ঞিত পরম 
জুন্দর সুকুমার এক যুবকমর্তি তাহার নয়ন আকর্ষণ করাতে, তিনি 
আমাকে সম্বোধন করিয়] কহিতৈন, “এই ব্যক্তিকে সুমভিব্যাহাকে 
লইয়! আইস।” পরে সকলকে খথাবৎ ব্যবস্থ। দিয়া নি নিভৃত 
প্রকোন্ঠে গমন করিলেন এবং নেই ঘুবার করোটিদেশ কিঞ্চিৎ 
বিবিস্ত করিয়া! সন্দংশ দ্বার তন্মধ্য ছইন্ডে একটা রুশ্চিক উত্তোলন 
করিবার চেষ্টা করিতে লাশখিলেন। কিন্তু যতই আকর্ষণ 
ক্ররিতে লাগিলেন,ততই তাহ! মন্তি্ষ মধ্যে কুণ্ডঁলিত হইতে লাগিল । 
আম্মি তখন চকিত হইয়া কহিলাম, ইছাপেস্কষা এক খণ্ড জ্বলদঙ্জার 
সন্দংশ দ্বারা ধৃত করিয়া? বৃশ্চিকের পৃষ্ঠে ধরিলে» উদ! সহজেই 
বহির্ঁঠত হইবেক £ কিন্তু আপনি যর্দি একপে উছ্াকে আকর্ষণ 
করিতে থাকেন? তাহা হইলে উহ? ততই মক্তিক্ষে জড়িত হইতে 
থাকিবে, স্ুতরাৎ তাহাতে রোগীর প্রাণাত্যয় সম্তীবনা । এই 
কথায় তিনি আমার প্রতি একবার নেত্রপাত করিয়াই গাত্রোখান 
করিলেন এবৎ বাঙ্নিস্পন্ভি না করিয়া? উদ্যানের একপ্রান্তে গিয়া 
জটাগুচ্ছ তরুশাখায় বন্ধন করিলেন। পরে গলায় ফাশ দিয়া 
ঝুলিতে লাখিলেন। আমি দেখিয়া শুনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। 
পরে কিঞ্চিৎ সংভতা পাইয়া সেইস্থানে গমন করিয়া দেখি, 
তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে । তখন আর বিস্ময়ের সীম। 
রছিল না। সেই অভাবনীয় দৃশ্য আমি যারপরন।ই শোকাহুব্ধ 
হুইলাম,কিন্তর পুনজীবিনের কোন উপায় করিতে পারিলাম না। তখন 
শব সমাহিত করাই শ্রেয়ঃকপ্প ৰিবেচনা করিয়া ঘুত দেহটা বৃক্ষ 
হইতে অবতারিত করিতে লাগিলাম । অহন] সন্ন্যাসীর কেশপাশ 
হইতে ছুইটা কুঞ্জিক? অধ্থঃস্থলিত হুইল । অমনি তাহ তুলিয়! লইয়! 

১৫ 


১১৪ বাগবাছার। 


সেই সর্ধগুণ|ধার পবিত্র দেহুটী কবরসাৎ করিলাম | পরে সেই 
চাবী ছুইটা লইয় প্রত্যেক গৃছের কুলুপে স্বুরাইতে লাখিলাম। 
ঘটনাক্রমে দুইটা গৃহ বিবিক্ত হুইল দেখিলাম গৃহ ছুইটী নিরৰচ্ছিন 
বহুমুল্য প্রস্তরাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে ? অভ্যন্তরে হেমবিচ্ছুরিত 
একটী অঙজুা মখ্মলে আবৃত ছিল'। আমি তাহা বিবিক্ত করিয় 
একখানিপুস্তক প্রাপ্ত হইলাম । তাহাতে জ্যোতিঃশাজ্্ ও ভূত, 
প্রেত, দৈত্য ও পরীগণের সাধন প্রণালী এবৎ অন্যান্য নানা বিষয় 
গ্রকটিত ছিল। লেই অমুল্য রত্ুলাভে আমার আর আনন্দের 
সীমা রহিল না। আমি অহোরাত্র গ্রন্থখানি আন্ুশীলন করিতে 
লাখিলাম। তদনন্তর উদ্যানের দ্বার মোচন করিয়া! অমভিব্যাহারী 
ওমরাও ও অন্ুযাত্রদিগকে নৌকা আনয়নের আদেশ করিলাম! 
পরে নৌকা আনীত হুইলে তাহা মণি মাঁণিক্য পুস্তক ও পণ্যদ্রেব্যে 
গৃর্ণ করিয়। স্বয়ং আর একখানি তরণীতে আরূঢ হইয়া স্বদেশ- 
যাত্রা করিলাম। পিতা আমার আগমনবার্তী পাইয়া অশ্বারোহণে 
অগ্রসর হইলেন এবং শোৎ্সুক অন্মেহছ আমাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । আমি তাহার চরণতল কুম্বন করিয়! কহিলাম, অধমকে 
পৃর্বতন সেই উপবনেই বাস করিতে অনুমতি দিউন।", প্লাজা 
বলিলেন, “নেই উদ্যানই যত অনিষ্টের মুল? অতএব তাহা আর 
ব্লাখিভে ইচ্ছা! করি না। আর সে স্থান মনুষ্যের বানযোগ্য নছে। 
অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছ। কর, থাকিতে পার । আমার বিবেচনায় 
ভর্গমধ্যে আমার চক্ষুর উপরে থাকিলে ভাল হুয়। লেখানে 
মনোমত একটা উদ্যান প্রপ্তত করিয়! লইও।» কিন্তু পূর্ববকথিত 
উদ্যানের প্রতি আমার এ কান্তিক পক্ষপাতিতা দর্শন করিয়া! তিনি 
উহ! পুনর1য় সংস্কৃত করিয়া অমর[বতীর ন্যাঁয় সুনজ্জিত করিয়! 
দিলেন । আমি তাহাতে বাস করিতে লাখিলাম। 

নেখানে সচ্ছলক্রমে যথাশাস্ত্র পরীনাধন করিতে লাখিলাম। 


বাগবাছার ॥ ১১৫ 
মহন্ মাস ত্যাগ করিয়া ৪০ দিন অনশনে উপাসনা] করভ বিধি- 
বিহিত প্রক্রিয়া! আরন্ধ করিলাম। প্রাপ্তকালে নিশীথসময়ে 
ঘোরতর ঝটিক৷ সমুখ্িত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্রালিক1 ও বিটপী- 
সমুহ উৎপাটিত করিতে লাগিল । অনন্তর আকাশ হইতে বনু 

হখ্যক পরী ও একখানি *নিংহাসন অবতরণ করিল। লেই 
লিংহাসনে রুচিরবেশধারী একটী গর্বিত মুর্তি মস্তক" মুক্তাময় 
কিরীট ধারণ করিয়] বিরাজ করিতেছিলেন। আমি ভরীহাকে 
দেখিয়া সসভ্ম অভিবাদন করিলাম । ভিনিও প্রতিনমক্ষার 
করিয়া কহিলেন, “নখে ! তুমি অকারণে এই ঝটিকা উৎপাদন 
একরিলে কেন? আমার নিকটে তোমার প্রয়োজন কি ৭” আমি 
প্রতিবাদ করিয়! করিলাম, “এই হতভাগ্য বহুদিনাবধি আপণার , 
ুহিতার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছে। তাহার বিচ্ছেদে হদয়শূন্য হইয়! 
দেশেদেশে ভ্রমণকরত এক্ষণে আমি জীবম্মৃত হুইস্া রহিয়াছি। 
আমার আর বণচিতে সাধ নাই । নেই জন্যই জীবনপর্য্স্ত পণ 
করিয়া আজ এই খেল। খেলিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসন্নতাঁর 
উপরেই আমার আশাভরসা নির্ভর করিতেছে । যদি দয়া করিয়া 
আপনার সেই কন্যারতভ্ুগী একবার এই হতভাগ্য ভিখারির নয়ন- 
গোচর করেন, তাহা! হইলে যারপরনাই অন্ুগুহীত হইব” 
আমার এই আকিঞ্চন দেখিয়া তিনি কহিলেন মন্ু্য 
বত্তকা৷ হইতে ও আমরা অগ্নি হইতে উৎপন্ন হুইয়াছি ! এরূপ 
বিভিন্র জীবে আত্মীয়তা ও লৌহদ্য সঞ্জনন সুদূরপরাহত । ” আমি 
শপথ করিয়া কহিলাম, “আমি এক্বারমাত্র তাহাকে দেখিতে 
চাই। আমার আর কোন বাসনা নাই।” পরিরাজ পুনরায় 
কহিলেন, “মনুষ্য অঙ্গীকার পালন করেন।। প্রত্যুত প্রয়োজন হইলে 
সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়া থাকে, কিন্তু পরে তাঁহ। ভুলিয়া 
যায়। তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে একথা বলিতেছি, 


১5৬ বাগবাহার। 
কথা স্মরণ রাখিও | যদি অন্য কোন অভিপ্রায় নাধন কর, তাহা 
হুইলে উভয়েই ঘোরতর বিপ্দে পড়িবে ১ এমন কি জীবন অংশর 
হইবে ।” আমি পুনর্বার শপথ করিয়া কহিলাম, “যাহাতে অনিষ্ট 
সস্তাবনা, কখনই তাহ করিব না। আমার কেবল একমাত্র বাঁনন!, 
সময়ে সময়ে, তাহাকে দেখিতে পাই,।” এইরূপ কথোপকথন হুই- 
তেছে, নহ্সা দেই অঙ্গন! দিব্যালঙ্কার ধারণ করিয়া! পুরোবর্তিনী 
হুইলেন। নিহহাসনখা্ন অমনি পরীরাজকে লইয়া শূন্যমার্ে 
উত্থিত ছইল। আমিও পরীবালাকে সাগ্রহু আলিঙ্গন করিয়! 
এই কবিত।টী পাঠ করিলাম 
কেনলো দয়িতে যাও ভেয়াগিয়ে, ০. 
কাদে ষে নিয়ত তোমার লাগিয়ে । 

তদবধি আমর] পরমন্ুখে সেই উদ্যান মধ্যে কাল যাঁপন 
করিতে লাশিলাম ॥ ভয় প্রযুস্ঞ অন্যান্য সুখেচ্ছ৷ বিসর্জন দিয়া 
আমি কেবল তাহার সেই গুলাবনদূশ ওষ্ঠাধরনধা আস্বাদন 
করিতাম এবং সোহাগে সেই চারুমুর্তিখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
নিনিমেষনয়ন রূপরাশি অন্দর্শন করিতাম। প্প্িয়দর্শনা অঙ্গীকার 
পালনে আমাকে ভাদৃশ স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া সবিস্ময়ে সময়ে 
লময়ে বলিতেন, “ প্রেমাস্পদ ! তৃমি নিজ অঙ্গীকার পালনে সবিশেষ 
যতুবান! তথাপি প্রণয়ান্থরোধে বলিতেছি, তোমার সেই গুঢা- 
ক পুস্তকখানি যত্তে রক্ষা! করিও, যেন কোন দৈত্য তোমাকে 
বসসতর্ক দেখিয়া তাহা হরণ করেনা । আমি কহিলাম, আমি 
শাহ! জীবন্বরূপ রক্ষা করিয়া থাকি । 

একদা ঘটনাক্রমে ছু পিশাচ আমাকে পথন্রফট করিয়া দিল । 
তখন ভূর্ণেয় ব্লিপু উদ্বেজিত হুইয়। উঠিলে ভাবিলাম, যাহা হইবার 
হইবে, আর কতকাল এরূপে আশা সংযত করিয়! থাকিৰ ? এই 
রূপ অনুশীল্ন্ম করিতে করিতে গ্রণরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! 


বাগবাছার । ১১৭ 
দুখাশার শেষ সীমায় যাইতে অধ্যবসায়িত হুইলাঁম। সহসা 
এই কয়েকটি কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল ১ “পুস্তক দাত্ত, তাহাতে 
ঈশ্বরের নাম লিখিত আছেঃ অতএব তাহা কলঙ্কিত করিওন) |” 
রিপুর উত্তেজনায় আমার জ্ঞানলোপ' হইয়াছিল । তুতরাৎ অব- 
লীলাক্রমে বক্ষস্থল হুইতে প্ুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া 
বিলাসরসে নিমজ্জিত হুইলাম। কিন্তু কাহাকে দিলাম, “জানিতে 
পারিলাম না। রাজবাল। আমার এই অবিষ্ষ্যকারিতা দর্শনে 
কহিলেন “হায়! অবশেষে তুমি আত্মবিস্ম,ত হইয়া আমার কথা 
ভুলিয়া গেলে ।” এইকথা। বলিয়া তিনি মুচ্ছিত হুইলেন। আমি 
'তুখন শধ্যাপার্শে দেখিতে পাইলাম, একটি দৈত্য আমার 
সেই পুস্তকখানি হস্তে লইয়া দগুায়মীন রহিয়াছে । দেখিয়] 
তাহাকে ধৃত করিয়া গ্রহারকরত গ্রস্থখানি লইবার উপক্রম 
করিলাম । এমন সময় আর একটি দৈত্য আসিয়া! পুস্তক 
লইয়া! পলায়ন করিল। তখন আমি অত্যন্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে লাখিলাম । দেখিতে দেখিতে সেই দগ্ডায়মান দনুজ 
যগ্ডরূপে পরিণত হইল। কিন্তু হায়! দেই কমনীয় রমণীমুর্তির 
কিছুতেই চৈডন্যলাভ হুইলনা। দেখিয়া অন্তঃকরণ এককালে উদাশ 
হুই়! গেল এবং আমোদ আহুলাদ সকলই বিষাদে পরিণত হুইল । 
সেই দিন হইতেই মন্ুষ্যের প্রতি মনে বিজাতীয় বিদ্বেষসর্চার 
হওয়াতে আমি এই উদ্টানের এক প্রান্তে বাস করিতেছি। চিত্তেন্স 
কথঞ্চিৎ ধিনোদসাধনজন্য এই রূপ মণিময় পাত্র গঠন করিয়া 
উক্ত বুধারোহণে প্রতিমাসে প্রান্তরে গমন করি, পরে পাত্রটা ভগ্ন 
করিয়া! একজন দাসের শিরশ্ছেদন করিয়! আমি । আশ, 
এরূপ অনুষ্ঠানে লোকে আমার শোচনীয় দশ] দেখিয়া সহানুভূতি 
প্রকাশ করিবে, এবং কেহ না কেহ প্রসন্ন হুয়া! আমার নিমিত্ত 
ঈশ্বরের নিকটে এেরূুপে উপাসনা করিতে পারেন যে, তাহাঁতেই 


১১৮ বাবার । 
আমার হৃদয়ের সমীহিত পুনরায় কার্ধ্যে অন্বর্থ হইবেক | হে বিশ্বস্ত 
সুহ্ধৎ! এই আমার চিভভ্রংশের কারণ 1» 

আমি (হয় উদাসীন) সমস্ত শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে 
করিতে কহিলাম, “রাজকুমার ! প্রণয়ের নিমিত্ত আপনিই প্রকৃত 
সহ্য করিতেছেন । এক্ষণে ঈশ্বরের, নামে শপথ করিরা বলিতেছি, 
আমি নিঙ্গ মনোরথ পূরণের সঙ্কপ্প পরিত্যাগ করিয়া আপনারই 
ইফ্টচিকীর্ষায় বনেবনে শৈলেশৈলে ভ্রমণ করিব এবং আপনার 
সেই ছদয়বাসিনীর অন্বেষণজন্য আধ্যান্থলারে চেষ্টা করিব 1৯ 
এইরূপে প্রতি শ্রচ্ত হইয়া! আমি ব্াজকুমাঁরের নিকটে বিদাঁয় গ্রহণ 
করত ক্রমাগত পাঁচ বহুসর ক্ষিপ্ডের হ্যায় দেশেদেশে ভ্রমণ করি- 
য়াছি, কিন্তু কুত্রাপি পরীর সন্ধান পাইনাই ॥ অবশেষে লিদ্ধিলাভে 
হতাশ হইয়া একটী শিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম। ইচ্ছা 
তথা হইতে পতিত হুইলে দেহের অস্থিমাত্র অখণ্ড থাকিবে ন1। 
যে সর্বাঙগারৃত অশ্বারোহী আপনাকে (১ ম উদ্াসীনকে ) যৃত্যুগ্রাস 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমার পুরে বস্তা হইয়া কছিলেন, 
প্রাণত্যাগ করিওনা, শীঘ্রই তোমার মনোবাঞ্চ। পুর্ণ হইবে 1% 
ছে পবিত্র পৰ্িব্রাজকগণ ! অবশেষে আপনাদের দর্শন পাইয়! 
একত্র সমবেত হুইয়াছি । এঁশিক প্রসাদই এক্ষণে আমার অভীষ্ট 
পুরণের একমাত্র সংস্থান । লোক হতাশ হইয়াও কেবল 
তদ্দারাই কামনানিদ্ধি করিতে পারে। 


ইতি অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


পপ 


নবম পরিচ্ছেদ। 


পা আটক হি ক্ষ 


দ্বিতীয় উদাসীন নিজ বৃত্তীস্ত সমাপন করিঙ্গে্াত্রিপ্রভাঁত 
হইয়া গেল। রাজ! আজাদ্বস্ত অলক্ষিত ভাবে নিংশৰে স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন ॥ পরে উপাসনান্তে স্ানাদিকরত উতরুষ্ট রাজবেশ 
ধারণ করিয়া রাজনভায় গমনপুর্বক রাঁজাননে উপবিষ্ট হুইলেন। 
তৎপরে নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদানীন চতুষ্টয়কে স্বনকাশে লগভ্্রম 
আনয়ন জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত রাঁজাজ্ঞান্ু- 
সারে অভিমত প্রদেশে উপনীত হইয়া দেখিল, অবধুতগ্রণ 
প্রভাতক্ৃত্য সমাধান করিয়া বিভিন্ন পথে ভিন্নভিন্নদেশ পর্যটটন- 
জন্য প্রস্কত হইয়াছেন। তখন নে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়! 
কহিল, “আপনাদিগ্রকে লইয়া যাইবার জন্য রাজ! আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন) অতঞব আপনারা আমার লহিত 
চলুন» অন্যাসীরা পরস্পরের যুখাবলোকনকরত রাঁজদূতকে 
সস্ভাষণ করিয়া বলিলেন, “বৎস ! আমর) নিজ নিজ কার্য্যেরই 
অধিপতি, পৃীশ্বরের নিকটে শিয়া ফল কি? দূত কহিল, “হে 
পৰবিভ্রচেতা সুধিগ্ণণ ! তাহাতে ক্ষতি কি? বরৎ যাওয়াই উচিত 
হইতেছে 1, যোগীগণের তখন দেবদূতআলীর প্রতি শ্রন্তবাঁক্য 
স্বরণ হুইল। অতএব আহ্লাদলহুকারে তাহারা রাজদৃতের 
অন্ুবন্ত্টী হইলেন? পরে ভূর্গমধ্যে নৃপতিগোচরে উপনীত হইয়া! 
জয়োচ্চারণ করত তীহাকে আঁশীর্বাদ করিলেন। বাদসাহু 
দুই তিনজন বিশ্বস্ত সভাসদূসহ দেওয়ান্খানে গিয়া তথায় 
পরিব্রাজকদিগকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন । পরে তাহার! 
উপস্থিত হুইলে ভীহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া 


১২০ বাগবাছাঁর। 

তাহার! কোথায় ছিলেন কোথায় ঘাইতেছেন বরং তাহাদের 
বাসস্থানইব1 কোথায়, ইত্যাদ্দি বিষয় বিবরিভত করিতে কহিলেন । 
তাহারা রাজার দীর্যআয়ুং ও লক্গীন্ী। প্রার্থনা করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, “জনপ্রবাদ আছে, যেস্থানে রাত্রি হয়, সেই স্থানই 
অতিথিগণের" শাসম্থান। অতএব' পৃষ্ঠদেশই আমাদের গুহ। 
আমরা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এই পরিবর্তনসন্ক,ল 
ধরামধ্যে যে সম্ত ঘটন! দর্শন করিয়াছি, তত্তাবৎ এরূপ 
বিস্তৃত যে, কথায় তাহ বর্ণিত হইত পারেন11,, আজাদৃবক্ত সে 
কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিয়া তাহাদের প্রাতরাশজন্য 
আহাধ্যের আয়োজন করিতে অন্থমতি দিলেন। পরে ভাহাদেক: 
আহার সমাপ্ত হইলে কহিলেন, আপনাদের ইতির্ত্ত 
বর্ন করুন, আমি সাধ্যমতে আপনাদিগকে উপকার 
করিতে ক্রি করিব নাঁ 1, জন্যাঁমিগণ কহিলেন, “আমরা সেই 
সমস্ত অতীত ঘটনা বিবরিত করিতে সম্পূর্ণ অশক্য। বিশেষতঃ 
তভাবতে আপনার মনন্্রষ্টি হইবেন । অতএব মাজর্ন] করুন ।৮ 
রাজ! তখন হাসিয়া কহিলেন, গতরাত্রে অ+ঃপনার যে স্থলে বনিয়া 
পরস্পরের বিবরণ কীর্তন করিতে ছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত 
থাকিয়া দুইজনের জীবনরৃত্ত শ্রাবণ করিয়াছি । এক্ষণে অবশিষ্ট 
দুইজনের আগ্যায়িকা শ্রবণের মানস করি । আমার ইচ্ছা, আপনারা 
এখানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করেন। এখানে ছূর্ববত্ত দৈত্যে ভয় 
নাই 1” রাজার কথা শুনিয়া তাহারা কম্পিতকলেনর হইয়া 
অবনত বদনে নীরবে রহিলেন, বাউ নিষ্পন্তি করিতে পাঁরিলেন 
মা। রাজা ভীহাদিগকে তাদৃশ ভয়ন্তিমিত ও বাক্শক্তিবিরছিত 
দর্শন করিয়া কহিলেন, “অবনীতে এমন কেহ নাই, যাহার ভাগ্যে 
অঞ্রচত অভাবনীয় ঘটনাপরম্পরা সঙ্ঘটিত হয় নাই । রাজা হইয়া 
আমও অনেকানেক অদ্ভতকাও দৃষ্টিগোচর করিয়াছি । এক্ষণে 


বাশবাছার। ১২১ 
আঁপনাদেন্স ভয়নিবাঁরণজন্য ততাবৎ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 
করুন। দরবেশগণ কহিলেন, আমাদের প্রতি আপনার যথেষ$ 
অনুগ্রহ আঁছে। অতএব সেই সমস্ত বর্ণনের আজ্ঞা হউক । 


রাজী আজাদ্বক্তের বিবরণ্ণাঁ 
. ধআজাদ্বস্ত নিজ বৃত্তান্ত আরন্ধ কর্সিলেন +-- 

শুন শুন নাধুগণ ! মম বিবরণ, 

নয়নে হেরেছি যাহ! করেছি বণ 

একে একে ' আমি নব করিব কীর্তন, 

একতান মনে তাহা করুণ শ্রবণ ॥ 
পিতার পরলোকান্তর আমি যখন রাজাসনে উপবেশন করিলাম, 
তখন আমার বয়$ক্রম নিতান্ত অপ্প । রোমানিয়া আমর রাজ্য- 
ভুক্ত ছিল। একদা বুছুক্ষণ ( খোরাঁনানের অন্তর্থত বিভাগ 
ইহার রাজধানী বাল্খ্‌) হইতে জনৈক বণিক বিস্তর পণ্যদ্রব্য 
লইয়া আমার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে সংবাদদাতা বিজ্ঞঞা- 
পন করিলেন যে, তাদৃশ সম্পন্ন বণিক কখন নগরে আগমন 
করে নাই। আমি তজ্জন্য তাহার উদ্দেশ করিলাম। তিনি 
উপস্থিত হইয়া আমাকে বনুমুল্য উপহার প্রদান করিলেন। 
অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে মছ্ার্ধ্য একটা পদ্মরাখমণি ছিল । তাছার 
গরিমাণ লার্দচারিমাপা হইবে | মণিটীর গঠন অতীব সুন্দর» 
বর্ণ জলবৎ ও অতিশয় উজ্জ্বল। আমি রাজা হইলেও তাদৃশ 
বহুমুল্য বত কদাপি দেখিনাই। সেযাহা! হউক, উপহার গ্রহণ 
করিয়। আমিও বণিককে. বুরিধ উপছৌকন এদান করিলাম 
এব অন্থুমতিপত্র লিখিয়া দিলাম যে, ব্রাজ্য মণ্যে তিনি লচ্ছম্দে 


সর্বত্র গতায়াত করিবেন; কেহ গুল্ক গ্রহণ করিবেনা; যেখানে 
৩ - 


১২২, বাশবাছার॥ 
যাইবেন, সমাদৃত ও লম্মানিত হুইবেন। শরীররক্ষকগণ তীছার 
রক্ষণ1বেক্ষণজন্য সঙ্গে থাকিবে এবং তীহার কোঁন ক্ষতি হইলে, 
সকলকেই তাহার ফলভাশী হইতে হইবে । বণিক প্রায়ই দরবারে 
আঁমিতেন । রাজকীয় সম্ভ্রম-পদ্ধতি তাহার বিলক্ষণ বিদ্িত ছিল ॥ 
তিনি বাগ্বৈদুগ্ধ্য বিলক্ষণ পটু ছিলেন ।: সময়ে সময়ে আমার 
নিকটে যে জমন্ত আঁখ্যায়িকার অবতারণা - করিতেন, তত্্বাব 
অবণযোগ্য । আমি প্রত্যহ প্রক।শ্য সভায় তদ্দভ্ত মনিটা আনাইয়! 
দর্শন করিয়| নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতাঁম। 

একদ1 দেওয়ান আমে (রাজনভায়) বলিয়া আছেঃ সভামনদ 
ও কর্মচারিগণ স্ব স্বস্থানে আমার অপেক্ষা করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ব. 
দেশীয় রাঁজদৃতগণ আমার রাঁজ্যাভিষেকজন্য অভিনন্দন করিতে- 
ছেনঃ এমন লময়ে কোষাধ্যক্ষ সেই মণিটী আনয়ন করিলে আমি 
তাহার ভুরসী প্রনংশ। করিয়া তাহা ফ্বাঙ্কজাতির রাঁজদুতের হস্তে 
দিলাম । তিনি ঈবদ্ধীস্য করিয়। মণিটী দর্শন করিতে লাগিলেন 
এবং চাটুক্তি সহকারে তাহার গুণকীর্তন করিয়া অপরের হস্তে 
দিলেন। ক্রমে হস্তে হস্তে রত্বুটী চতুর্র্িক প্রদক্ষিণ করিলে 
সকলেই সমস্বরে কছিলেন, “মহারাজ ! স্বয়ং ভাগ্যলক্ষমীই আপ- 
নাকে এই রত্বু প্রদান করিয়াছেন, কোন রাজা কোন কালে 
এরূপ অমুল্য নিধি লাভ করিতে পারেন নাই।” নেই সময়ে আমার 
পিতার সাময়িক বৃদ্ধ সচিব দণ্ডায়মান হুইয়। প্রণিপাত পুরঃনর 
কহিলেন, “রাঁজন্‌! যদি অভয় দান করেন, তবে কিঞ্চিৎ নিবেদন, 
করি |” পরে আমি অনুমতি করিলে তিনি কহিলেন, প্ধর্ম্মাবতার ! 
আপনি রাজ্যাধিপতিঃ বাজার পক্ষে একখগ প্রস্তরের প্রতি 
এতাঁদৃশ পক্ষপাতিতা প্রদর্শন সমুচিত নহে । আর ইহা আকুতি, 
বর্ণ, জ্যোতি ও পরিমাণে অদ্বিতীয় হইলেও উপলখণ্ড ব্যতীত 
আর কিছুই নহে! বিশেষতঃ এক্ষণে এখানে নানাদেশীয়, 
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রাঁজদৃতগণ উপস্থিত আঁছেন। তাহার! স্বদেশে গ্রতি্মন করিয়া 
অবশ্যই স্ব্ব প্রভুলন্রিধানে গ্রস্গতঃ বলিবেন যে, রাজার 
কি অদ্ভুভ প্রকৃতি; তিনি একখণ্ড পদ্মরাখমণি কোনমতে 
সংগ্রহ করিয়! তত্প্রতি এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন যে, প্রত্যহ 
তাহা সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অগ্রে আপনি র্শন ও প্রশৎসা 
করেন, পরে তথায় যে কেহ উপস্থিত থাঁকে, সকলকে দেখান। এ 
কথায় বাদমাঁহ হুউন,আর রাঁজাই হউন, নিশ্চয়ই সকলে হাস্য করি- 
বেন। মহারাজ! নিশাপুর (খোরাসান্রে অন্তঃপাঁতী ) নাঁমক 
“জনপদে সামান্য এক শ্রেম্ঠীর দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাগমণি আছে ॥ 
আ্ণিগুলির প্রত্যেকে গাঁচমীনা পরিমাণ। বণিক দেই মণিগুলি 
এ্রকখগ্ড অংশুকে শীবন করিয়া কুক্করের গলদেশে বীধিয়া রাখি- 
য়াছেন। “আমি এই কথায় অতিমাত্র অসন্তুউ ও ক্রুদ্ধ হইয়া 
উজীরের প্রাণদণ্ডের অন্থমতি দিলাম ॥ জলাদের অমনি তাহার 
হস্তধারণ করিয়া বধার্থ লইয়া চলিল। তখন ফণঙ্কদূত বিনয়. 
বিনগ্রেভাঁবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া! দণ্ডায়মান হইলে আমি জিজ্ভালিলম, 
“আপনি কি প্রার্থনা করেন ?” তিনি কহিলেন, মন্ত্রীর অপরাধ 
কি? আঁমি বলিলাম, “অনৃতভাষণ-_রাঁজার সমক্ষে অনৃত- 
ভাষণ অপেক্ষ1 গুরুতর অপরাধ 'আর কি আছে ?, দূত পুন- 
বর্বার কছিলেন, “সচিবের মিথ্যাবাদিতার বিষয় সপ্রমাণিত হয় 
নাই। তীছার কথা সত্যও হইতে পারে 1 অতএব অকৃতাপরাঁধে 
প্রাণদণ্ড বিধান বিচাঁরসঙ্গত হুইতেছেনা। আমি প্রত্যত্তরে 
কহ্ছিলাম, “ঘষে ধণিক লভলালসাঁয় দেশেদেশে নগরেনগরে 
পরিভ্রমণ করিয়! তিলতিল করিয়। অর্থ সঞ্চয় করে, সে বে প্রত্যেকে 
পাচমাসা পরিমাণের দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাগমণি গ্রন্থিবদন্ধ করিয়া 
কুকুরের মাল্যরচনা করিবে, একথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস 
।রিতে পারিন]। দূত আমার এই বথায় আপত্তি করিয়া! কহিলেনক, 
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“এঁশিকী শক্তির নিকটে বিচিত্র কিছুই নাই। হয়ত ঘটনণ সত্য 
হইতে পারে। ঈদৃশ ছুশ্রাপ্য সামগ্রী বণিক ও পরিব্রাজক 
দিগেরই হস্তগত হইয়া থাকে। কারণ সর্বত্রই তাহাদের গতিবিধি 
আছে। ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে যে কোন ছুলভ পদার্থ 
প্রাপ্ত হয়, ভাঁহারা তাহাই আনয়ন করে? অতএব উজীর যদি 
নিতান্তই অপরাধী হইয়া! থাকেন, তবে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তাহার 
গ্রতি কারাদণ্ড বিধান করাই পরামর্শসিদ্ধ হইতেছে। উজীরের 
রাজাদিগকে মন্ত্ুণ! দিয়! থাকেন । অতএব যে স্থলে সত্যমিথ্যার 
প্রমাণাভাব, সেস্থলে তাঁদৃশ ব্যক্তির চিরজীবনের কাধ্যকলাপ ও 
বিশ্বস্তভাব বিস্মরণ করিয়া সহসা প্রাণদণ্ড করা নিতান্ত অনার্য; 
; কার্ধ্য। ধর্াবতার ! পূর্ব্বতন নৃপতিগ্ণণ এই অভি প্রায়ে কারা-: 
রচনা করিতেন যে, কাছারে' প্রতি তাহাদের ক্রোধ সুচিত হইলে 
যাবৎ সেনিজ নির্দ্দোষিভার ছেতুবাঁদে তাহার কোপশাস্তি ও 
চরমে পরম পিভাঁর নিকটে নির্দেদোষীর রক্তপাতজনিত দায়িত্ব 
হইতে নিক্ষ,তি প্রদান করিতে না পারিত, ভাঁবকাঁল তাহাকে সেই 
কারামধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হইত।» | 
উজীরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দও্বিধাঁন করিতে আমার 
নিতান্তই ইচ্ছা ছিল + কিন্তু ফৃ'স্কদূত এরপ যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ 
করিতে লাগিলেন যে কোনমতেই তাহা খণ্ডন করিতে পারিলাম 
না। এজন্য কছিলাম, আপনার বাঁক্যে আমার এঁকমত্য আছে । 
আমি উজীরের প্রাণদণ্ড রছিত করিলাম! কিন্তু তাহাকে কারাদণ্ড 
ভোগ করিতে হছইবেক। আর যদি লংবৎসরনকালমধ্যে কুক্লুরের গল- 
দেশে মণিমালা প্রদানের বিষয় সপ্রশীণিত হয়,তবে তাহাকে নিষ্কৃতি 
দেওয়া যাইবে নচেৎ ঘোরতর যাতনার সহিত তীহার প্রাণদণ্ড 
করা যাইবে ।” এই বলিয়া আমি উজীরকে বন্দিনিবাসে লইয়া 
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7ইভে অনুমতি দিলাম । কাঁহ্কদূত তজ্জন্য আমাকে বিনীতভাঁবে 
ন্যবাদ দিয়! অভিবাদন করিলেন। ্ 

এই শোচনীয় সংবাদে মন্ত্রীর পরিবাঁরমধ্যে ঘোরতর রেদন 
৪ বিলাপরোল সমুখ্িত হইল । মন্ত্রীর একী পঞ্চদশবর্ষীয়া কনযা- 
নাত্র ছিল। কন্যাটা দিব্য লাঁবণ্যবতী, বুদ্ধিমতী ৪» সুশিক্ষিতা। 
তিনি ছুছিতাকে অতিশয় ভাল বানিতেন ও যৎ্পরোনাস্তি স্নেহ 
করিতেন । সেই স্সেছের পরবশ হইয়া তিনি নিজ দেওয়ানখাঁনার 
পশ্চাতে তাহার জন্য সুন্দর একটী নৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন 
এবৎ অস্ত্ৰান্ত গৃহস্থ কন্যাদিগকে আনয়ন করিয়। তাহার সখিত্বে ও 
স্থঙ্ীক কিন্কুরিদিগকে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। 
কন্যা! তাহাদিগেরই সহবাসে কালাতিপাতি করিত। ষে দিন মন্ত্রীকে 
বন্দীশালায় প্রেরণ করা হয়, সে দিন তীহার সুকুমারী কন্যা তরুণী- 
নর্জিনীকলাপে পরিরৃতা হুইয়। পুস্তলিকার বিবাহ উপলক্ষে শৈশব- 
ঢুলভ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সেই সুখের বাঁসরে লমাঁ- 
রোছের ইয়ত্তা ছিল না! । কেহ গান করিতেছিল, কেহ মিষ্টান্নাদি 
প্রপ্তত করিতেছিল ? এমন সময়ে কন্যার প্রস্থৃতি ক্রন্দন ও বিলাপ 
করিতে করিতে আলুলায়িতকেশে যুক্তপদে সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন এবং কর্কশ বচনে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া! কহিতে 
লাগিলেন, “যদি তোর পরিবর্তে ঈশ্বর আমাকে একী অন্ধ পুক্র 
দিতেন, তাহাহইলেও স্ুুশী হুইতাম। কারণ সে এেসময়ে তোর 
পিতার অনেক উপকার করিতে পারিত 1” কন্য] জিজ্ভীলিল, “অন্ধ 
পুজ্ে কি ফলোদয় হইত ? সে যাছা! করিতে পারি, আমি কি তাছা 
পারি ন1?” প্রন্তুভি কহিলেন, “হতভাগিনি !তুই কি করিতে পারিস্‌, 
তোর পিতার ঘোঁর বিপদ্‌। কোন অসম্বন্ধ উত্তি করায় রাজা 
ভীহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।” কন্যা কছিল, “কি কথা হইয়াছিল, 
গ্লামাকে বল।» প্রস্তুতি কহিলেন; তিনি ৰলিয়াছিলেন, “নিশাপুর- 
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নিবাসী জনৈক বণিক নিজ কুক্ক,রের গলদেশে দ্বাদশখণ্ড বহুমুল্য 
পদ্মরাগমণির মাল্য রচন! করিয়া দিয়াছে। রাজা তাহ! বিশ্বাস 
না করিয়! তাছাঁকে মিথ্যাবাদী জ্ঞানে কারারুদ্ধ করিয়াছেন । আঁজ 
যদি তাহার পুক্ত থাকিতঃ লে এই বাক্যের তথ্যানুরন্ধানক্রমে 
রাজার নিকুটে, অন্থুনয়বিনয় করিয়া মান] গ্রহণ ও স্বামী 
মহাশয়ের নিক্ষুতিলাভ করিতে পারিত 1” কন্যা সেই কথার 
প্রত্যুন্তরে কহিল “মা ! ভাগ্যের সহিত বিবাদ সম্ভবে না। মন্থুষ্যের 
পক্ষে অপ্রতীক্ষ1ত বিপদে ধৈর্্যাবলম্বন ও এঁশিক দয়ায় ভরসা স্থাপন 
করা বিধেয়। ঈশ্বর করুণাময়? তিনি আমাদের ছুরিত দূর করিয়, 
থাকেন,হৃতরাৎ এক্ষণে আক্ষেপ বৃথা । হয়ত শত্রুরা আমাঁদের অশ্রু 
পাতের বিপরীতার্থ করিয়! রাজার ক্রোধরুদ্ধি করিয়া দিতে পারে। 
অতএব আইস, ঘিলাপের পরিবর্ে আমরা রাজার কুশলোদেশে 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি। রাজ! আমাদের প্রভূ, আমরা তাহার 
ক্রীতদানী! তাহার ভ্রোধ হুইয়াছে, আবার দয়াও হুইবে। 
বালিকা প্রস্থৃতিকে এই বাক্যের লারার্থ এরূপে বুঝাইয়! দিল যে, 
তিনি তৎপ্রণোদিত হইয়া ধৈর্ধ্যাবলম্বনপূর্র্বক নীরবে নিজ নিকে- 
তনে প্রস্থা করিলেন। 

যামিনী সমাগত হইলে সচিবনসগুত1, ধাত্রীপতিকে আহ্বান 
করিলেন এবং রোঁরুদ্যমাঁন হইয়া তদীয় চরণধারণপৃর্র্বক অন্ুনয়- 
বিনয় সহকারে কহিলেন, আমি পিতার মুক্তি ও আমার প্রতি 
জননীর পরীবাদ ক্ষালনজন্য একটা যুক্তি স্থির করিয়াছি। কিন্তু 
তাহ! তোমার উপরেই নির্ভর্লিত, তোমাকে লহাঁয়তা করিতে হই” 
বেক। আমি নিশাপুরে যাত্রা! করিব এবং ষে বণিক নিজ কুক্ধরের 
গলে মণিমাল্য দিয়াছে, তাছার অন্থুসন্ধান করিয়া লাধ্যমতে 
জনকের নিষ্কৃতি চে করিব। ধাত্রীপতি প্রথমতঃ বিস্তর আপত্তি 
করিয়া অবশেষে নেক অন্গনয়বিনয়ের পরে লক্মত হইল» 


বাগবাছীর | 5২৭. 
ডখন মন্ত্রিপুত্্রী কহিল, এক্ষণে গোপনে এই গুপ্ত খাত্রার 
উপযোগী আয়োজন কর। রাজার উপটৌকনযোগ্য কতকগুলি 
লামগ্রী পণ্যদ্রেব্য ও আবশ্যক মত দাসদাপী আহরণ কর) আর 
আমার এই অভীষ্টবিষয় কাহাকেও প্রকাশ করিও না। সে 
তৎক্ষণাৎ বহির্গত হুইয়া প্রস্তাবিত দ্রেব্জাত ,স্গ্রাছ করিলে 
সচিবলীমন্তিনী পুরুষোচিত পরিচ্ছদ ধারণকরত সমস্ত বস্তু উক্ত 
ও অশ্বতর পৃষ্ঠে প্রদান পুরঃ নর নেই ব্যক্তির লমভিব্যাহারী হুঈয়া 
নিষ্ধীন্ত হুইল, কেহ জানিতে পারিল না। প্রাতঃকালে উজীর- 
বনিতা ছুহিতার গোপনপ্রয়াণের বার্তী অবগত হইলেন, কিন্তু 
ক্বোকাপবাঁদ ভয়ে কোন কথ| প্রকাশ করিলেন না । 

এদিকে মন্ভ্রিবাল। পথিমধ্যে আপনাকে. বণিকনন্দন বলিয়া 
পরিচয় দিয়া স্থানে স্থানে বিশ্রাম করত পরিশেষে নিশাপুরে 
উপনীত হুইল) এবৎ লক্ষিত স্থান প্রাপ্ত হুইয়া অতিশয় 
আহুলাদমহকারে পাস্থনিবাসে গিয়া! বন্য দ্রব্যাদি অবতারিত 
করিল । সে রাত্রি সেই খানেই কাটিয়াগেল। পরদিন প্রভাতে 
মন্ত্রিন্য আানান্তে রোমানিয়াবানীদিগের লজ্জায় সুলজ্জিত 
হইয়া নগরদর্শনার্থ গরমনপূর্ববক ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া হুট্টের 
চত্ুদ্পথে উপনীত হুইল। পার্খে একটা মণিকারের আপণে 
নানাবিধ বহুমুল্য প্রস্তরাদি বিশ্রন্ত ছিল ও কিন্করগণ দিব্য 
বেশভুষা করিয়া! ক্রেতৃবর্ষের অভ্যর্থনাজন্য অপেক্ষা করিতেছিল ; 
বিপণিন্বামী--অনুমান পঞ্চাশশুবুসর বয়ক্ষ-_এশ্বস্যশালীগণের 
ন্যায় সজ্জত হইয়া উপ্গবিষ$ ছিলেন এবং তদীয় সুভব্য অহচরগণ 
কান্ঠাননে আমীন হইয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন । ৰণিক- 
পুজ্জের বেশধারিণী নচিবতনয়! সেই মণিকার ও তদীয় অপর্যাপ্ত 
মণিরতু ও বনুমুল্য প্রস্তরাদির আড়ম্বর দেখিয়া অতিশয় 
আশ্চরধ্যান্বিত হইয়া মনেমনে কহিতে পাখিল, “*ঈশ্বর করুন্‌, 


মহ বাগবাছার। 
আমার অন্থমান মিথ্য! না! হয়। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই লেই বণিক 
পিতা ইহারই বিষয় প্লাজার নিকটে কীর্তন করিয়াছিলেন । ছে পরম 
কারুণিক পরমেশ্বর ! আমার অনুমান যেন সত্য হয়।” 

এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রমণী ইতন্ততঃ দৃ্টিলর্চালন- 
ক্রমে দেখিচ্ছে..পাইল, পার্শ্ববর্তী একটা গৃছে অয়সবিরচিত দুইটা 
পিঞ্জর দোছুল্যমান হইতেছে ও তন্মধ্যে ছুই ব্যক্তি রুদ্ধ রহিয়াছে । 
আকার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে মজনু বলিয়া বোধ হয়। দেহ অস্থি 
চর্মাবশিষ, কেশ ও নখরাজি দীর্ঘার়ত হুইয়াছে। তাহার! বক্ষঃস্থলে 
মন্তক লম্বিত করিয়! বনিরা ছিল এবং ছুইজন কাফি, নানাবিধ 
গ্রহরণ ধারণকরিয়! পিগঞ্ররের উভয় পার্ে দণ্ডায়মান ছিল). 
তন্দর্শনে মন্ত্রিকন্যা “ঈশ্বর রক্ষা করুণ” এই কথাটী উচ্চারণ 
করিতে করিতে অন্যদিকে দৃষ্টি কিরাইয়! দেখিল, গালিচাদ্বার। 
সজ্জিত একটী গৃহমধ্যে গজদস্তরচিত পর্য্যগ্কে হেমহারধত একটা 
কুক্ক'র গলদেশে মণিময় মীল্যধারণ করিয়া! শয়ান রহিয়াছে এবং 
দিব্যমুর্তি একজন কিন্কর তাহাকে মণিময় হেমদণ্ডধুত চামর 
বীজন করিতেছে এবং অপর একজন কাক্কার্ধ্যর চিত বিচিত্র গুকুলে 
তাহার মুখ ও চরণ সংস্কার করিতেছে। উজীরজাদি কুক্করের এতি 
মমোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিগা চিনিভে পারিল যে, তাহারই 
গলে পূর্ববকখিত সেই দ্বাদশখণ্ড পদ্রাগ মণি রহিয়াছে। দেখিয়া 
ভাঁবিতে লাখিল “কি গ্রকারে এই মণি লইয়া রাজাকে দেখাই ও 
পিতার নিষ্কৃতি লাভ করি।” মন্ত্রি হনয়া এইরূপ ভাবনায় অবগাঢ় 
হইয়া আছে, রাজপথবাছিগ্রণ তাহার নৌন্দর্য্য ও যৌবনলৌষ্ঠব 
দর্শনে বিস্ময়াবিষট হইয়া সেই রূপরাশির প্রশংসা! করিতে করিতে 
পরস্পর কছিতে লাগিল, “এরূপ সুন্দর অথচ কমনীর মুর্তি কখন 
নেত্রগোচর হয় নাই», পূর্ব্বোক্ত বিপণিস্বাধীও সেই মোহনা 
মুর্তি লন্দর্শনে একজন কিন্করকে এই বলিয়। পাঠাইয়া দিলেন, 


ধাশবাহার।া ৩২৯ 
'্যশ» এ সুকুমার বণিকযুবীকে অন্থুনয়বিনয় করিয়! এখাঁনে লইয়! 
আইস |” কিস্কর মন্ত্রীপুত্রীর নিকটবর্তী হইয়া বণিকের অভিপ্রেত 
ব্যক্ত করিয়! কহিল, “আপনাকে অনু গ্রহ করিয়। একবার আমার 
প্রভুমন্িধানে গমন করিতে হুইবেক। তিনি আপনাকে সন্দর্শন 
ও অভ্যথনার্ঘ ইচ্ছুক হুইয়াছেন। উজীরজাদির হাই উদ্দেশ্য 
ছিল। অতএব মে কহিল “আচ্ছা চল 7, পরে বিপণি- 
লন্িধানে উপনীত হুইলে বণিক তাহাকে দেখিয়াই অধীর হুইয়! 
উঠলেন, তীহাঁর বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাগিল । তিনি 
অভ্যর্থনার্৫থ গাত্রোথানকরত মেই অপরূপ লাবণ্যবাশি অব- 
“ল্পোকন করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়! পড়িলেন। উলীরকন্যা তাহাকে 
নিজ শৌন্দর্ধ্যবাগুরার় বিজড়িত দেখিয়া আহ্লাদে আলিঙ্গন 
করিল ।॥ বণিক তাঁহার ললাট চুম্বনান্তে তাহাকে নিকটে বসা ইয়া 
সুম্িস্বরে তাহার নাম, আভিজাত্য ও সে কোথায় যাইতেছে ও 
কোন্স্থান হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রি- 
কন্া। কহিল, “রো মানীয়া এই অকিঞ্চন ভূত্যের বাবস্থান ; আমার 
পুর্ববপুরুষগণ কনফ্টান্টিনৌপলে বন্থকালাবধি বাস করিতেন। 
আমার পিতা ' সওদাগর । তিনি বার্ধক্যপ্রযুক্ত দেশবিদেশে 
বাঁণিজ্যকার্য্যে অশক্য হইয়া! আমাকে সেই বৃত্তি শিক্ষা করিবার 
জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কখন গুহের বাহিরে পদাপর্ণ 
করিনাই । এই আমার এ্রথম যাত্রী । আমি জলপথে আনিতে 
না পারিয়া স্থল পথেই আনিয়াছি। এখানে কোন প্রয়োজন 
ছিলনা, কেবল ইউজম্দেশে (পারস্যদেশে ) আপনার গ্রতিপন্তি 
ও প্রতিষ্ঠাবাদ শ্রবণ করিয়াই আপনাকে দর্শন মানসে আমি 
এস্থানে আগমন করিয়াছি । অদ্য ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার প্রতিষ্ঠা 
তীত গুণগ্রামের পরিচয় পাইলাম । আমার হৃদয়ের আশা সফল 


হুইল, এক্ষণে এস্থান হুইতে প্রস্থান করিব।” বণিক মন্ত্িপুক্রীর 
১৭ 


২৩৩ খবাগবাহার। 
শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে অতিশয় উম্মনা হইয়া! কহিলেন, «পুল্ত 
এন্ধপ কথা সুখে আনিওন, আঁমাঁর সহিত কিয়দ্িন কালযাপন 
কর। আর বিনয় করিয়া বলিতেছি, তোষার অন্ুচরগণ ও দ্রব্যাদি 
কোথায়,আছেঃআমাকে বলিয়া দাও ।”উজীরজাদী বলিল,“পাস্থনিবা- 
সই পথিকের-বধসস্থান। সেখানে 'পমস্ত রাঁখিয়। আপনার দর্শনার্থে 
এস্থানে আগমন করিয়াছি 1 বণিক কহিলেন, “এ নগরে আমার 
এরূপ প্রতিষ্ঠা ও জম্মানসত্ত্ে ভোমার পক্ষে অধনীনবাসে 
অবস্থান শোভনীয় নহে । অতএব শীত দ্রব্যাদি আনয়নজন্য 
লোক পাঠাইয়। দাও । তভ্তাব রক্ষার নিনিভ আমি একটী গুছ 
দিতেছি । আর আমি দেই অদস্ত পশ্যদ্রব্য একবার দেখিতে ইন্ছু! 
করি! ভন্তাব্থ বিক্রয়হেতু ভোমাকে আর দেশবিদেশে কউ 
পাইয়। যাইতে হইবেনা। আমিই সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিব। 
দেখিবে; তাহাতে তোমার বিষ্তর লাভ হুইবেক । এক্ষণে কিয়দিন 
এখানে অবস্থিতি করিয়া আমাকে বাধিত কর ॥” মন্ত্িকন্যা ছল 
করিয়! আপত্তি করিতে লাথিলেন । কিন্তু বণিক তাহাতে কর্ণপাত 
ন1 করিয়া তদীয় দ্রব্যাদি আনয়নজন্য নিজ কর্ধাচারীকে অনুমতি 
দিলেন। মন্ত্রীকত্যার জনৈক দা'সও উত্ত কর্খগারীর অমভিব্যাহারী 
হুইয়া নিক্ষান্ত হছইল। তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া 
তাহারা উভয়ে সন্ধা] পর্যন্ত আপণেই উপবিষ্ট রছিলেন। 

রাত্রি হইলে আপণবন্ধ ছইল। তখন বণিক আগন্তকের হস্ত 
ধারণ করিয়া কথোপকথনক্রঘে বাটা গ্রমন করিলেন ॥ পূর্বোক্ত 
ক্রীতদাসদ্বয়ের মধ্যে একজন কুক্ক,রকে ক্রোড়ে করিয়। লইল, অপর 
ব্যক্তি গালিচা ও কান্ঠাসন লইয়া চলিল। আর নেই অস্ত্রধারী 
কাকিদাসদয় পৃর্বেবাস্ত পিঞ্জর ডুইটা বাহকের মস্তকে দির! লঙ্গে 
অঙ্দে গমন করিতে লাগিল । অচিবনন্দিনী দেখিল, বণিকের বান- 
ভবন অতীব সুন্দর, মক্ত্রান্ত রাজপুরুষ ও রাজগণের বাসযোগ্য । 
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পয়ঃপ্রণালীর পুলিনদেশে দিব্য লোমজবাঁস বিস্তারিত হইয়াছে 
ও বিলাসমগ্ডপ চিত্তবিনোদযোগ্য বিবিধ উপচারে পূর্ণ রহিয়াছে । 
কুক্করটী আবার নেই স্থানে স্থাপিত হুইল এবৎ বণিক আগন্তকের 
সহিত আনন গ্রহণ করিলেন। তিনি কিঞ্চিম্মাত্রও সাঁমীজিকতার 
আড়ম্বর প্রদর্শন ন। করিয়] পানার্ন কিঞ্চিৎ সুর তাহার হস্তে দিলেন । 
পরে উভয়ে মদির1 মেবনে স্ষ্তিযুস্ত হইলে খাঁজ! (বিপণিস্বামী 
বণিক) মাধ্যান্কিক আহারের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি 
আস্তরণ (যাজিম্‌) বিস্তারিত ও দেশজাতি বিবিধ স্ুরসাঁল ভোজ্য- 
দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপিত হুইল। পরে কি্বপ্ণ দিব্য একখানি 
কাক্ুকার্য্যরচিত বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণাবরণধৃত এক- 
পাত্রমাংল রক্ষা করিলে কুক্ক,রটী পর্ধ্যক্ক হইতে অবতরণ করিয়া উদর" 
পুর্ণ করিয়া]! ভোজন করিলঃ পরে কনকপাত্রে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়! 
স্বস্থানে গিয়। বনিল। ক্রীতদানের তাহার মুখ ও চরণসংস্কার 
করিয়া খাঁজার নিকট হইতে কুঞ্জী লয়! পিঞ্জরের দ্বারযুক্ত করিয়া! 
দিল এবং কুক্ক,রের ভুক্ত(বশিষ উচ্ছিষ্ট মাংন ও জল আনিয়! 
সেইস্থানে রক্ষা করিল। পরে অবরুদ্ধ দিণকে বহির্গত করিরা 
অঞ্টিদ্বারা বিলক্ষণ গ্রহারকরত সেই শারমেয় প্রসাদ ভোঙন্‌ 
ধরাইল | অনন্তর তাহাদিগকে পুনর্ধবার রুদ্ধ করিয়া পিঞঁরের দ্বার 
বদ্ধ করত কুপ্তী ছুইটী প্রভু হস্তে দিল। এই ব্যাপারের পরে 
খাজ। ভোজন করিতে লাখিলেন। কিন্তু নচিবকন্য। তাঁদশ আচ- 
রণে অসন্তুষ্ট হুইয়। ঘ্বণায় কোন সামগ্রী স্পর্শও করিল না। খাজা 
বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রমণী তাহাতে আপত্তি 
করিয়। ভোজনে বিরত রহিল! তখন খাজা তাহার, ভোঁজন- 
বিরতির কারণ জিজ্ঞাস্তু হইলে সে কহিল, “আপনার আচরণ 
নিতাস্ত অসস্ভোষকর। কারণ বিধাতার সৃষ্টিতে মনুষ্য সর্বব প্রধান 
জীব, আঁবার নিতান্ত অপবিত্রও নহে। এরূপ সর্ব্বোত্রুষ্ট দুইটা 


5৩২ বাগবাছার। 
জীবকে কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোঁজনে বাঁধ্য কর1 কোঁন ধর্শেরই অনু” 
মোদিত নছে। তাহাদিগকে আবদ্ধ কব্রিয়াও কি আপনার তৃপ্তি 
হইল নী? তাহাঁদের সহিত আপনার কোন্‌ বিষয়ে সামঞ্জস্য নাই ?% 
এই আচরণে আপনাঁকেত মুসলমান বলিয়! বোধ হয় না। কে 
বলিবে, আপনি কোন্‌ ধর্মাবল্বী৭ বোধ হয় কুক্ক,রপুজক 
হইবেন। আমি বলিতেছি, এ বিষয়ে যাব আমার সংশয়াপনো- 
দিত ন। হয়, তাবৎ ভোজন করিতে পারিব নী 1৮ খাজা কছিলেন, 
£বৎন! আমি তোমার অতিগ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। এইরূপ 
হেতুবাদে লোকে আমাকে সচরাচর নিন্দা করিয়া থাকে । অত্র 
নগরবাসিগণ আমাকে কুক্করপুজক বলিয়া বিবেচন| করে ও অব্বত্ু- 
ঘোঁষণ করিয়া থাকে । আমি জানি অধার্শিক ও বিধন্মীর প্রতি 
ঈশ্বরের কোঁপ,চিরকাঁলই আছে 1৮ 

অতঃপর খাঁজ ঈশ্বরোৌপাঁমনা কন্দ্িয়া অচিবকন্যার অংশয় 
দুর করিলেন । তখন রমণী সন্তু হইয়া জিজ্ঞীসিলেন, “আপনি 
যদি প্রকৃত মুসলমান, তবে এরূপ লোকবিগ্রহিতি আচরণ করিয়া] 
কেন নিন্দাভাঁজন হয়েন ৭” খাঁজ গএ্রতিবাঁদ করিলেন, “লোকে 
আমার)নাঁমে কুৎনাঁবাদ করে, আমাকে অপবাদ দেয় আমাকে 
দিগুণিত শুল্ক প্রদান করিতে হয়, এ সমস্ত আমি কেবল অনুষ্ঠিত 
বিষয়ের রহস্যোজ্টেদ করিব না বলিয়াই সহ্য করিয়া! থাকি । বরং 
অর্থদণ্ড প্রদান করিব, তথাপি এ বিষয় কাঁহীকেও প্রকাশ করিব 
না। এই অদ্ভূত ঘটন| বিরূত করিলে ফল কিছুই নাই, বরৎ ইহা 
যে শুনিবে,। রাগে: ছুঃখে সেই জ্বলিয়। উঠিবে। অতএব পূর্বেই 
ৰলিতেছি, এ অন্বন্ধে কৌন কথা জিজ্ঞানা করিও না। আমারও 
তাদৃশ ধৈর্য্য নাই যে, বর্ণন করি, তোঁমারও শ্রবণে মনস্তৃপ্তি হইবে 
ন!1৮ রমণী ভাঁবিল, *ন্বার্থ নাধনই আমার চিকীর্ষিত, প্রস্তাবিত 
বিষয়ে নির্ধন্ধ প্রকাশ করিয়া কল কি?” এইরূপ আন্দোলন 


বাগবাছার। 5৩৩ 
করিয়া! সে বলিল, “ভাল ! যদি বর্ণন করা বৈধ না হয়, তবে 
তাহাতে প্রয়োজন নাই ॥” বলিয়। আঁহার করিতে লাগিল । 

অতঃপর মন্ভ্িকম্যা এরূপ বিচক্ষণত1ও পরিণীমদর্শিতাপহকারে 
চলিতে লাগিল যে, খাঁজার বাঁটীতে ভুইমাস অতীত হুইয় গেল, 
তথাপি কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া! চিনিতে পারিল না। 
আর তাহার পুরুষের বেশভূষা সত্তেও খাজার চিত্ত ক্রমশঃ 
তদ্দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ অধিক কি, পরিশেষে এরূপ 
হুইয়! উঠিল যে, বণিক মুহুর্তের জন্যও মন্ত্রিসভার বিচ্ছেদ অহ্য 
»করিতে পাব্িতেন না । একদ1 সুধাপান করিতে করিতে অচিব- 
আন্দিনী সহস। রোদনপর হইলে বণিক তাহাকে সান্তনা করিয়। 
স্বহস্তে অশ্রমাজ্জন! করত জিজ্ঞাঁমিলেন, “কেন কাদিতেছ ?% 
মে কহিল, “পিতঃ! নে কথা কি বলিব % আপনার সহিত যদি 
সাক্ষাৎ না হইত, তাহ? হুইলে বাৎসল্যপরতন্ত্র হইয়া আপনিও 
আমাকে এক্সপ্‌ অনুগৃহীত করিতেন না, আর আমিও তাহার 
পরিণামে মায়ায় বদ্ধ হইতাম না| আমি এক্ষণে উভয় সঙ্কটে 
পতিত হইয়া ঘোরতর যাতনা ভোগ করিতেছি । হৃদয় আপনাকে 
পরিত্যাগ করিতে চাছে না, অথচ থাকিতে ও পারিতেছি না ॥ 
বিশেষ প্রয়োজন, না গেলেই নয়। পক্ষীন্তরে আপনি যেরূপ স্সেছ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে স্খালিত হুইয়! কদাপি জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না" এই কয়েকটী কথ! শুনিয়া খাজা এরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয় উঠিলেন যে, তাহাতে তীহার স্বরভঙ্গ 
হুইয়! গেল । তিনি অচিবনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, 
“আমার নয়ন-তাঁরা! তুমি কি আমার উপরে এতই বিরক্ত হইয়াছ 
যে, অসময়ে তোমার এই বৃদ্ধ সুহ্ধৎকে ভুঃখে ভাঁসাইয়] পরিত্যাগ 
করিয়] যাইবে? বিদায়ের সঙ্কণ্প অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত 
কর। যত দিন এই স্থবিরের প্রাণবায়ু স্তত্তিত না হয়ঃ এ্রেখানে 
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অবস্থিতি কর। তোঁমাঁর অভাবে আমি এক অহোৌরাত্রও জীবিত 
থাকিব না ঃ অকালে আমার আয়ুঃশেষ হইবে । পারস্যের জলবায়ু 
তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অভীব অন্থকুল। তুমি বরৎ একটী কার্ধ্য 
কর 5 আমি পাথেয় দিতেছি, একজন বিশ্বস্ত ভূত্যকে পাঠাইয়া 
তোমার সমস্ত সম্পর্তি ও জনকজননীকে এখানে আনয়ন কর। 
পরে তীহার? উপস্থিত হইলে সচ্ছন্দে বাণিজ্যাদি করিতে থাক। 
ইহজীবনে আমি বিস্তর ক্লেশ ও বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াছি, অনেক 
স্থান পর্য্যটন করিয়াছি । এক্ষণে প্রাচীন হুইয়াছি আবার তাহাতে 
সন্তান সম্ভতি কিছুই নাই । তোমাকে পুভ্রাধিক স্মেহ করি, তুমিই, 
আমার উত্তরাধিকারী, আমার সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর। সমস্ত 
বুৰিয়া লও, কেবল যে কয়েক দিন জীবিত থাকি, আমাকে ছুইটা 
করিয়া অন্ন দিও। পরে ম্বত্যুর পর আমাঁকে ম্ৃন্ভিকানাৎ করিয়। 
সুখে সমস্ত ভোগ করিও ৮. 

মন্ত্রিপুক্রী কহিল, “কথা যথার্থ আপনি আমার পিতার 
অধিক। আপনার অন্ুগ্রহ ও ন্সেছে আমি পিতাঁমাতীকে বিস্মৃত 
হুইয়াছি। কিন্তু পিতা আমাকে একবহমরের অধিক অবসর দেন 
নাই। কি জানি, তিনি যেরূপ বুদ্ধ, তাহাতে কালবিলম্বে তাহার 
প্রাণান্ত হইতে পারে | পিতৃবিনোদন বিধির বিধান । আমি যদি সেই 
এঁশিক ব্যবস্থার ব্যভিচার করিয়া! পিতার বিপ্রয়াচরণ করি,তাহা 
হইলে,_-ভয় হয়,তিনি আমাকে অভিশাপ দিবেন এবং ইহ- 
পরলোকে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে এককালে স্থিত হইব ॥ 
ভরসা করি, আপনি আমাকে পিতৃআঁজ্ঞা পালন ও সম্ভানো চিত 
কর্তব্যানুষ্ঠানজন্য বিদায় প্রদান করিবেন। আমি আপনার স্সেহ 
ও জন্ুগ্রছের বিষয় কদাপি; বিস্মংত হইব না, প্রত্যুত আপনার 
মঙ্গলোদেশে প্রতিদিন প্রার্থনা করিব ॥ যদ্দি সৌভাগ্যক্রমে স্বদেশ 
মনে ক্লতকার্য্য হই, তথায় দর্বদা আপনার অন্থকম্পার বিষয় 


ঘাশবাহার। ১৩৫ 
ম্সন্তরের সছিত-ছদয়ের সহিত অন্থুশীলন করিব । জগদীশ্বর কারণের 
কারণ। হয়ত তাহার প্রসাদে এমন কাঁরণও উপস্থিত হইতে পারে, 
যে, আবার আমি আপনার সাক্ষাৎকার ল'ভ করিতে পারিব 1» 
বিকবর মন্ত্রিতনয়ার এই সমস্ত সাঁরগর্ভ যুক্তিপরম্পরা আকর্ণনে 
অবশেষে নিতান্ত অনায়ত্ত হুইয়া কহিলেন, “ভাল ! যদি তুমি 
একান্তই থাকিতে না চাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব । তুমি 
আমার প্রাণাপেক্ষীও প্রিয়তর। তুমি গমন করিলে আমার প্রাণও 
তোমার সঙ্গে যাইবে । সুতরাৎ প্রাণহীন দেহ লইয়া অমি এখানে 
ক করিব ? ঘর্দি একান্তই মনে সঙ্কপ্পিত হইয়া থাক, আমাকেও 

“সুঙ্ছে লইয়া! যাও |” এই কথ। বলিয়া তিনি গমনের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন, এবং কর্মগারিদিগকে যানবাহনাদি প্রস্তুত রাখিতে 
আদেশ করিলেন। 

খাজার গমনসমাঁচার সাধাঁরণ্যে প্রচারিত হইলে, অন্যান্য 
বণিকণও তাহার সমভিব্যাহারী হইবার জন্য গ্রমনোদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন ॥ কুক্৯'রভক্ত বনিক মণিরত্ু দালদাসী লইয়! নগরের 
বহির্ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । অন্যান্য বণিকেরা স্ব স্ব সঙ্গতি 
অনুসারে দ্রেব্যাদি লইয়] সৈন্যদলেরন্যায় তথায় সঙ্কলিত হইলেন । 
পরে শুভদিন দেখিয়া সকলে যাত্রী করিলেন। পণ্/দ্রব্য কল 
সহত্র সহত্র উক্রপৃষ্ঠে ও মণিকাঞ্চনাদি অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোপিত 
হইল । পাঁচশত নাহুনিক কাবচাক্জন্গ (আফি.কাবালী তাঁতার এবং 
তুকীদেশীয় ক্রীতদাস) সশস্ত্র হইয়। অশ্বারোহুণে সার্থবাহদিগের 
সমভিব্যাহারী হইল । উজীরজাদী ও খোজা পরিপাটি পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়া শিবিকারোহুণে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
আর একটা উষ্থ্ের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর একখানি শিবিকামধ্যে 
খাজার কুক্ক,র টা পর্য্যস্কানীন হুইয়৷ চলিল। অপর একটা উ্টপৃষ্ঠে 
লৌহুপিঞ্র ছুইটি আধেয় লহ আরোপিত হইল। এইরূপে গমন 


১৩৩ বাঁগবাহার। 
করিতে করিতে পথিমধ্যে সকলে বিশ্রামজন্য এক এক দিন 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খোজ! সকলের সহিত একত্রে আহার 
করিতেন। তীহার প্রধান সাচ্ছন্দ্য যে, মন্ত্বিকন্য। ভাহাঁর সমভি- 
ব্যাহারে ছিল । এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ 
দিলেন এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে আরাম লাভ করিয়। অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । 

পরিশেষে সকলে কনফান্টিনোপলের উপকণ্ঠদেশে উপনীত 
হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন উজীরজাদী খাজাকে 
অস্বোধন করিয়া কহিলেন, “তাত! যদি অন্থমতি করেন, তাহ! 
হুইলে আমি গ্রিয়! পিতা! মাতাঁর লছিভ সাক্ষাৎ করিয়া আপনা; 
দিণের জন্য গৃহের অন্থসন্ধান করি। পরে তাহা মনোনীত হইলে 
আপনার] নগরে অন্ুপ্রবিষট হুইয়! তথায় গিয়। অবস্থিতি করিবেন” 
খাঁজ প্রতিবাদ করিলেনঃ “তোমার জন্য আমি এতদূর আপিরাছি | 
ভাল, যাও, পিতামাতাকে দর্শন করিয়া শীত্ব প্রত্যাগমন করিও 
এবং তোমাদিগের বাসস্থানের নিকট আমাকে একটুকুস্থাশ দিও 1” 
মন্ত্রিবলা এইরূপে খাজার নিকটে বিদায় লইয়! বাটাতে গেল। 
সকলে তাহাকে দেখিয়া! বিস্ময়সহকাঁরে কহিল, “এ আবার কে 
আসিতেছে ? রমণী সত্বরগমনে জননীর চরণ ধারণ করিয়া! অশ্রু 
বিনভ্র্জন করিতে করিতে কহিল, “আমি তোমার কন্য1।” প্রস্তুতি 
এইকথ শুনিয়া তিরক্ষ'র করিতে লাগিলেন, কহিলেন “ছুঃশীলে ! 
তুই অতি হুর্বব্ত! আপনাকেও কলক্ষিত করিয়া ছিস্,আমাদিগকেও 
অপদস্ত করিলি। আমি ভাবিয়া ছিলাম, কাল তোকে হরণ 
করিয়াছে । অনেক দিন কাদিয়া কাদিয়া অবশেষে তোর দর্শনীশ। 
বিমর্ন দিয়াছি। আর তোর মুখ দেখিতে চাঁহিনা 3 তুই দূর'হ ।” 
কন্যা মস্তক হইতে উক্জীষ অপসারিত করিয়া কহিল, “জননি! 
আমি অপথে পদার্পণ করিনাই, কোন অপকলঙ্কের কাঁধ্যও করি 


ফাগবাঁছার। ১৩৭ 
নাই। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা! কেবল তোঁমাঁরই ইচ্ছ! সাঁধন- 
জন্য__কারাগার ছইতে পিতার মুক্তিলাভহেত্ব। ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে, তাহার প্রসাদে ও তোমার প্রার্থনাণ্ডুণ আমি সফল- 
প্রযত্র হুইয়! প্রত্যাগত হইয়াছি। তোমার নিকট হইতে চরিত্র- 
হত যে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, আমি সেই পবিভ্রত! সহকারে 
পুরুষের বেশে নিশাপুরে গিয়া সেই বণিক ও পদ্ারাগ- 
শোভিত তদীয় কুক্ক,রকে আনয়ন করিয়াছি । আর এক দিনের 
কার্য অবশিষ্ট আছে । সেই কার্ধ্যটা সাধন হইলেই পিতার নিষ্কৃতি 
লাভ হয়। এক্ষণে অনুমতি পাইলে আমি কেবল আর একটী 
দিনের জন্য বহির্থমন করি।,* এই বাক্যে মন্ভ্িমছিলার হুদ্োধ হইল 
যে, কন্যণ? অপৌরুষেয় কার্ধ্য করে নাই ও তাহার ধর্ম ও সতিত্ব 
অপবাহিত হয় নাই। তিনি পপ্রশস্তচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
দিতে লাগিলেন এবং সাহ্লারে কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া যুখ- 
ছুম্বন করত এই বলিয়! বিদায় দিলেন* * তোমার প্রতি আমার 
অনাস্থ! নাই; যাহা! সদ্বিবেচন। হয়, কর। » 

উজীরজাদী পুংবেশ ধারণ করিয়া খাঁজাসমীপে গমন 
করিলেন। বণিক তদীয় অনুপস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত ও ধৈর্ধ্যজ্থলত 
হইয়া সমস্ত পরিহার পূর্বক তাঁহার উদ্দেশে নগরাঁভিমুখে গমন 
করিতেছিলেন। এদিগে মন্ত্ি্গ তাও তাহার নিকটে যাইতেছিলেন । 
অতএব পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হুইল । তখন বণিক তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন “ বালে! তুমি এই স্থবিরকে একাকী 
ত্যাগ করিয়া কোথায় খিয়ীছিলে %” মে কহিল, “আমি আপনান্ন 
অনুমতি লইয়! বাটীতে নিয়াছিলামঃ কিন্তু আপনার দর্শন-লালসা। 
বলবতী হওয়াতে অবিক ক্ষণ তথায় থাকিতে নাপারিয়া,ফিরিয়। 
আনিতেছি।,, যেস্থানে উভয়ের কথোপকথন হইতে ছিল, তরুগুল্মা- 
বৃত দিব্য একটী উপবন সেই স্থানে ছিল। উদ্যানের পার্েই 


১৩৮৪ ঘাগবাছার। 
লমুদ্র, সমুদ্রের উপকণ্ে নগ্তরের ভোরণদ্বার। বণিক নেই স্থানে 
স্কান্ধীবাঁর সংস্থাপন করিয়! সচিববাঁলার সহিত মাধ্যান্তিকী ক্রিয়! 
সমাপন করিলেন। পরে লায়ংকাল সমাগত হুইলে উচ্চাঁপনে 
উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে নিনর্গঁশোভা জন্দর্শন করিতে লাগি 
লেন। দেখিলেন, কতিপয় রজকীয় অশ্ব।রোহী উত্তমরূপে 
সজ্জিত হইয়া! গমন করিতেছে । বণিক তাহাদিগের বেশভূষা 
ও গঠনসৌম্ঠবে চমত্রুত হুইয়! দণ্ডায়মান হইলেন এবং হ্ৃষ্টচিন্তে 
তদ্দিকে দৃষ্ঠিনঙ্গত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন” “বোধ হয়ঃ 
কোন রাজদূত নগরে আলিয়াছেন » ইছারা ত্াহারই অন্ু- 
যাত্র।+” বণিকের অনুচরগণ জনৈক অশ্বারোহীকে সন্বোধন করিয়া 
কহিল? %আপনি কে, কোথা হইতে আনিয়াছেন ?” অশ্বারোহী 
কহিল, “আমি রাজ্যাধিপতির প্রধান সাদী।” অন্থুচরগ্ণণ এই 
সমাচার খাঁজাব্র নিকটে বিজ্ঞাপন করিলে তিনি একজন নিগ্রোদান 
দ্বারা বলিয়। পাঠাইলেন, "আমর! সার্থবাহ ; যদি তোমার ইচ্ছা 
হয়, আলিয়া উপবেশন করিতে পার,» কাফে ও কলঞ্জ প্রস্তুত 
আছে ।” অশ্বারোহী বণিকের নাম শুনিয়! বিস্ময়াবিষট হইয়া! দান 
সযভিব্যাহারে খাজানন্থিধানে গমন করিল | দেখিল,বণিকের সম্পদ 
ও সঙ্জার ইয়ত্তা নাই। অন্ুুচরও অন্ুজীবিগ্ণণ চারিদিকে অপেক্ষা 
করিতেছে । পরে খাজা ও বণিকযুবা অর্থাৎ সচিবদ্ুহিতাকে অভি- 
বাদন করিয়া কুক্ক,রের তাদৃশী অবস্থা সবিন্ময় দর্শন করিতে লাগিল 
খাঁজ তাহাকে আননগ্রহণ করিতে.কছিয়া কাফি প্রদান করিলেন ॥ 
নে তাহা পান করিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাস করিল। পরে বিদায় 
প্রার্থনা করিলে বণিক তাহাকে বস্ত্রও কতিপর হুর্লভ সামগ্রী 
পুরক্কীর দিয়া গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন । 

পরদিন প্রক্তাতে অশ্বারোহী রাজনভায় নমাগত হুইয়! সমবেত 
ব্যক্তিগণের নমক্ষে এই ঘটনা বিবরিত করিলে: ক্রমে তাহা আমার 


বাগবাছার । ১৩৯ 
কর্ণগোঁচর হুইল। আমি তাঁহাকে আন্বাঁন করিয়! সমস্ত বর্ণন 
করিতে কছিলাম। মেযাহা। যাহ! দেখিয়শছিল অবিকল বিরুত 
করিল। আ'মি তাছার প্রমুখাঁৎ কুক্ধুরের বৃত্তান্ত - ও ছুই ব্যক্তির 
পিগুরবাসের বিষয় বিদিত হুইয়! ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়! কহিলাম” 
“মনেই আচারভ্রষ বণিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য 1” বলিয়াই অনুচর- 
" দিকে আজ্ঞ! দিলাম, “সেই ধর্শ্ত্যাশীর শিরশ্ছেদন করিয়া এখনই 
আমার নিকটে আনয়ন কর।” পূর্ব্বোক্ত ফাস্কদূত সভায় উপস্থিত 
ছিলেন, এই সময়ে ঈষৎ হাঁস্য করিলেন । আমি তীহার নেই 
অধরবিকাশে রোষপরবশ হুইয়া কহিলাম, “অসভ্য ! রাঁজসন্িধানে 
অকারণে দশনবিলাস দাস্তিকতার অন্থুমাঁপক। অসাময়িক হাস্য পেক্ষা! 
রোঁদনই সঙ্গত |» দূত প্রতিবাঁদ করিলেন, “মনোমধ্যে নানা ভাবের 
উদয় হওয়(তেই আমি হাস্যকরিয়াছি। প্রথম এই যে,মন্ত্রীরবাক্য 
সত্য সপ্রমাণিত হইল সুতরাঁৎ এক্ষণে তিনি কারামুক্ত হইবেন ॥ 
দ্বিতীয়তঃ নির্দদোধীর রক্তাসারে মহারাজের রাঁজগৌরব কলঙ্কিত 
ভইল না । তৃতীয়তঃ নির্দদোষে নিক্ষীরণে মহারাজ একজন বণিকের 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন! এই শেষোক্ত ঘটনায় আমি 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়াছি ॥ কেননা, তবাদুশ ভূপতি সাঁখান্য একজন 
বাঁচালের কথায় এেকটী জীবের জীবনদপগ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন! 
ঈশ্বর জানেন, বনিকের কার্যের মুলে কি আছে। আমার 
বিবেচনায় তাঁহাকে রাজসন্নিধানে আহ্বান করিয়া সকল বিষয় 
প্রকটিত করিতে আঁজ্ঞা করিলে ভাল হয়। তাহাতে যদি তাহার 
দোঁষ প্রতিপাদিত হয়, আপনি প্রভু, যাহা ইচ্ছা করিবেন 1» 
রাঁজদুতের বাক্যে উজীরের উক্তি আমার স্মরগপথে উদিত হুইল £ 
আমি তখন বণিক; তৎপুভ্র, কুন্ধর ও পিঞ্জরদ্ধয় সমক্ষে আনয়ন- 
জন্য অনুমতি দিলাম ॥ প্রণিধিগণ আড্ভাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
লকলকে সভামধ্যে লইয়া আমনিল? খাজা ও তৎপুত্রের 
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(বণিকবেশধারিণী মন্ত্বিকন্যার ) বেশভূষা দর্শনে সভাস্থ সমস্ত 
ব্যক্তি চমৎকত হইল। বিশেষন্ুঃ সুকুমার যুবার মোহিনী মুর্ভিতে 
সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হুইয়াছিল। যুবাঁর হস্তে নান! বত্ুপুর্ণ 
একটী কনকপাত্র ছিল। তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া! সভাকু্টম 
যেন হান্য করিতে লাগিল ॥ ফুবক সেই পাত্রটা নিংহাসন- 
সমীপে রক্ষা করির! অভিবাদনান্তে সসভ্ত্রম নীরবে দণ্ডায়মান হইল। 
খাঁজাও ভুমিচুর্ধন করিয়া আমার কুশল প্রার্থনা! করিতে লাঁখিলেন। 
তাহার কথাগুলি এরূপ সুমধুর যে, শুনিলে বোধহয়, যেন কলবিস্ক 
আলাপ করিতেছে । আমি তাহার সেই রুচির বাখ্বৈদগ্ধ্ের ভূয়সী 
গ্রসংশী করিয়া কল্পিত ক্রোধের ভাণ করিয়। কহিলাম, “অহ! 
নরাকৃতি প্রেত! তুমি নিজ শীন্তব্পথে নরককুপ খনন করিয়। 
একি কুহকজাল বিস্তার করিয়াছ? তোঁষার এই অনুষ্ঠান কোন্‌ 
ধর্মান্গত? তুমি কোন্‌ ধর্তমাবল্বী ও কোন্‌ দেবের উপাসক ? বিখ্মী 
হুঈলেও তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্ের মর্শগ্রহ করিতে পারা যায়না । 
তুমি কি নিমিন্ত এপ আচরণ কর, প্রকাঁশ করিয়া! বল।” খাজ। 
স্থিরভাবে কহিলেন, “মহারাজের শৌভাগ্য ও আহুর্দ্ধি হউক 
এই ক্রীতদাসের ধর্ধকর্ট্বের বিষয় বণ করুন ১ 

“ঈশ্বর এক ও অদ্ধিতীয়--সেই পবিত্র মহম্মদের গুণকীর্তনই 
আমার উপাসনার বিষয়ীভূত। দ্বাদশ ইমাম আমার অনুষ্ঠানের 
আদর্শ্বরপ। প্রতিদিন আমি পঞ্চোপসান। ও বার ব্রতাদি উপলক্ষে 
উপবাস করিয়া থাকি। তন্ভিন্ন আমি তীর্থ করিয়াছি ও উপা- 
জ্জনের পঞ্চমাংশ বিতরণ করিয়। থাকি । লোকে আমাকে মুসলমান 
নাষে আখ্যাত করিয়] থাঁকে। কিন্তু আমার যে দোষের নিমিত্ত মহ! 
রাঁজের পোষাবেশ হইয়!ছে, তাহার মুলে কারণ আছে। কিন্তু আমি 
তাহ! অনারৃত করিতে পারি না; ইহ! স্বীকার্ধ্যঃ লোকে 
আমাকে কুক্ধরোপানক বলিয়া নিন্দা করেঃ আমাকে অধিক 
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পরিমাণে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু তথাপি কাহারও নিকটে 
অন্তরের রহুম্য প্রকটিত করি নাই।, এই সমস্ত আপত্তি 
শুনিয়া আমি অতিশয় ক্রুদ্ধ হুইলাম, কহিলাম, “তুমি আমাঁকে 
কথায় কথায় বঞ্চনা করিতেছ $ কিন্তু আমি তাহা বিশ্বান 
করিতে পারি না । আর তুমি যাব নিজ জুগুপ্মিত আচরণের মুল 
কারণ পরিকীর্তনক্রমে আমার অন্তঃকরণের সংশয়াপনোদন না 
কর, তাবৎ তোমার জীবন নির্বিঘ্ন নহে । তোমাকে নিজ আচ- 
রণন্রে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কুক্ষিচ্ছেদদণ্ড ভোগ করিতে হুইবে। 
»কাঁরণ এবদিধ কঠোর দণ্ডের অবতারণ। না করিলে ভবিষ্যতে কে 
মহাম্মদীয় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হুইবে না» খাজা কছিলেন, 
“ছে রাজন! এই হুতভাগ্যের রক্তপাত করিবেন না। আমার 
অপরিষেয় সম্পত্তি আছে £ তাহা লইয়। আমার ও আমার পুত্রের 
জীবন দাঁন ও নিষ্কৃতি বিধান করুন।, আমি ঈষৎ ছাসিয়! কহিলাম, 
“ভুমি আমাকে ধনের উৎকোচে বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর? নিশ্চিৎ 
জানিও, সত্যের বিরুতিব্যতীত তোমার নিস্তার নাই ।” এই কথায় 
তদীয় চক্ষুদ্ঘর হুইতে অনর্গল অশ্রজল বিগলিত হইতে পাগ্সিল 
তিনি মন্ত্রিসভার প্রতি দৃষটি-সঙ্গত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরত 
কহিতে লাগিলেন, “আমি রাজবিচারে দণ্ডার্থ হইয়াছি। আমার 
প্রাণদণ্ড হইবে! এক্ষণে আমি তোমাকে কাছার হস্তে সমর্পণ 
করিব, স্থির করিতে পাঁরিতেছিন1।” আমি তাহাকে ভয় প্রদর্শন- 
পূর্বক কহিলাম, “অহে ! অপরাধিন্! আর নয়, ক্ষান্ত হও । 
তোমার বিস্তর আপত্তি ওনা গিয়াছে । এক্ষণে কার্য্যের কথা যাহ? 
বলিবে, শীঘ্র বল।১, এই বাক্যে খাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়। 
নিৎহাসন চুম্বনকরত জয়োচ্চারণ করিয়! কহিলেন, “রাঁজরাজেশ্বর! 
আপনি যদ্দি জীবনদগ্ুব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রণীকর দণ্ডবিধান 
করিতেন, অনাঁয়াসে সহ্য করিতাম ; তথাপি নিজ বিবরণ কীর্তন 
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করিতাঁম না । কিন্তু জীবন সর্ববোস্তর উত্কুষ্ট নিধি ? হৃতরাঁং সর্বথা 
রক্ষণীয়। সাধ করিয়া কেহ কুপে পতিত হয় না । কেননা কর্তব্যাৰ 
ছেলন বিধির বিধানের বিসংবাঁদী। অতএব একান্তই যদি এই 
স্থবিরের জীবনী শ্রবণে আপনার অভিলাষ হইয়া! থাকে, বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। কিন্তু বলিবার অগ্রে” পিগ্রর ছুইটী আনয়ন করিয়া 
সম্মুখে স্থাপিত করুন। কেননা! বর্ণনার ফোন অংশ মিথ্যা 
হইলে আপনি পিগ্জর-রুদ্ধ ব্যক্িদ্বয়কে সাক্ষীস্থলে আনয়ন করিয়! 
আঁখার দোষের দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন 1, আমি এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া! পিঞ্জর ছুইটী আনয়ন করত রুদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত হইয়া 
খাজার পার্খে দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞা করিলাম। 


ইতি নবম পরিচ্ছেদ । 


দশম পরিচ্ছেদ । 


শিট পায ক হামা 
নিশাপুর-বাসী খাজ্ঞ অর্থাৎ বণিকের বিবরণ । 


খাজা কহিতে লাগিলেন ১ হে রাজন! এই যে ব্যক্তি 
আমার দক্ষিণপার্খে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ 
ভাত ; আর যাহাঁকে বামদিকে দেখিতেছেন” ইনি মধ্যম । আমি 
সর্বকনিষ্ঠ । পারশ্যদেশীয় জনৈক বণিক আমাদের পিতা । যখন 
আমার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎনর» তখন তাহার পরলো কপ্রাপ্তি হয়। 
তাহার প্্ধদৈহিক ক্রিয়। ও ত্রৈরাত্রিক অনুষ্ঠান সমাগত হইলে 
ভ্রাতৃযুগল আমাকে অস্বোধন করিয়া কহিলেন, “আইস, নকলে 
পিতৃধন বণ্টন করিয়া লইয়া নিজ নির্জ অংশ স্বেচ্ছামতে ব্যবহার 
করি ।” আমি তীহাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া কছিলাম, “নহোদরগণঃ 
একি কথা বলিতেছেন ৭ আমি আপনাদের চিহ্নিত সেবক। 
দায়াদন্বার্থে আমার স্বত্ব কি? আমি এক পিতা হারাইয়াছি বটে, 
কিন্তু আমার ছুই পিত। বিদ্যমান, কারণ আপনারা আছেন । 
আপনাদিগের আজ্ঞাবহুনই আমার সমীহিত। বণ্টন বা বিভাগে 
আঁমার কি ফললাভ হইবে? জীবনরক্ষার জন্য আমি কেবল এক 
খণ্ড মোচিকা মাত্র প্রার্থনা কৰ্ধি। আপনাদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ 
গ্রহণ করিলেই আমার উদরপূরণ হইবেক। আমি শিশুঃ লেখাপড়া 
শিখি নাই, হুতরাৎ আমার ক্ষমতা কি? অতএব আমাকে লেখা- 
পড়া শিখান্‌। তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।» এই কথার 
প্রতিবাদ করিয়া! তাহার! কহিলেন, “তোমার বুদ্ধিতে চলিলে 
তোমার ন্যায় আমাদেরও সর্বনাশ ও ভিক্ষাবলম্বন হুইবে |, আমি 
এই কথায় উত্তর না দিয়া নীরবে নিভৃতে শিয়া মনেমনে আন্দোলন 


১৪৪ . বাগবাছার। 
করিতে লা্সিলাম, “জ্যেন্ঠ ভাত গুরুতর ব্যক্তি। ইহ্ীর! যখন 
আমার উন্নতি ও যঙ্গল চেষ্টার পরিপন্থী, তখন আমার পক্ষে কোন 
রূপ ব্যবনায় শিক্ষা কর কর্তব্য হইতেছে ।» এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে আমি নিদ্র্রিত হইয় পড়িলাম। 

পরদিন প্রাতে কাজীর (বিচার কর্তার) প্রণিঘি আমাকে 
বিচারালয়ে লইযী গেলে আমি দেখিলাম সহোদরদ্ধয় তথায় আমার 
অপেক্ষা করিতেছে । কাজী আমাকে জিজ্ভ্াসিলেন” “তুমি 
পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিতে চাওমা কেন ৭” আমি ভ্রাতগণসমক্ষে 
যাহা! বলিয়াছিলাম, তাহার নিকটেণ অবিকল তাহারই অভিনয় 
করিলাম। তখন সোদরগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কাজীকে, 
লহ্বোধনকরত কহিলেন, ইহার কথায় যদি কুট্টিলতা না থাকে, 
তবে ইহাকে একখানি দানপত্র লিখিয়া দিতে বলুন। আমি 
ভাবিলাম, ইহার! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । আমার কুশলোদেশেই এবূপ 
বলিতেছেন । কারণ আমি নিজাংশ অপব্যয়িত করিতে পারি । 
অতএব কাঁজীর মোহরাক্কিত করিয়ঃ তাহাদের ইচ্ছনুরূপ দানলেখ্য 
লিখিয়া দিলাম । তাহারা সন্ত হইয়া গৃহপ্রতিগমন করিলেন । 

এই ঘটনার দ্বিতীয় দিবসে সোদরগণ আমাকে কহিলেন, 
“ভ্রাতঃ ! তুমি ঘে গৃহে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাতে আমাদের 
এয়েজন হইয়াছে । অতএব তুমি স্থানান্তরে গিয়া বানস্থান 
নির্দেশপুর্বক বান কর। তখন অ.মার হুদয়ঙ্জম হইল খে, 
আমি পিভৃগৃছে বাস করি, ইহাও তাহাদের অভিপ্রেত 
নহে। কিন্তু কি করি, উপায় মাইঃ অগত্যা তাহাই করিতে 
মনঃস্থ করিলাম। হে ধরিত্রীপালক ! আমি পিতার কনিষ্ঠপুক্র ! 
কনিষ্ঠের প্রতি পিতামাতার অপেক্ষাকৃত অধিক পক্ষপাতিত! 
থাকে । পিতা তজ্জন্য জীবৎ্মাঁনে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে গৃহ গ্রত্যা- 
গ্রমনকালে অদ্ভুত ছুজ্ঞাপ্য দ্রব্যাদি আমাকেই আনিয়াদিতেন। 


ষাগবাহার। ১৪৫ 
আমি সেই সমস্ত সামগ্রীর বিনিময়ে যে অর্থ পাইয়াছিলাম, ভাঁছাই 
মুলধন করিয়া কুমীদব্যবহার করিতাম। আর পিতা! কতিপয় অশ্ব 
ক্রয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে একটা অশ্বশীবক ও তাতার 
দেশীয় একটা কিস্করী আমাকে দিয়াছিলেন। আম তাহাদিগকে 
আমার সেই সামাহ্য আয়দ্বার, পালন করিতাম। এক্ষণে শলোদর- 
গণের ক্লুতত্রাচরণে অগত্যা গৃহুত্যাথ করিয়া একটী বাটী ক্রয়করত 
তথায় বাস করিতে লাগখিলাম। এই কুক্কুরটীও (নিকটবর্তী কুন্ধু- 
রের প্রতি অর্ঈ,ল সঙ্কেত করিয়া) সঙ্গে গিয়াছিল 1 ভুতন বাঁটীতে 
গিয়া আমি আবশ/ক মত সমস্ত উপকরণ ও ডুইটা দাস আহরণ 
করিলাম, এবং মুল্ুধনের অবশিষ্ট অংশদারা বস্ত্র ব্যবসায় করিতে 
লাখিলাম । ভ্রাতৃগণের তাদৃশ নিষ্ঠ,রাচরণসত্বেও ঈশ্বরকে করুণাময় 
জানিয়। আমি নিজ ভাগ্যে সন্ত ছিলাম । তিন বৎসরের মধ্যে 
আমার ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতি হইল যে, ক্রমে আমার নাঁন চারি- 
দিকে প্রচারিত হুইল । শস্ত্রান্তপরিবারগণের মধ্যে যে কোন 
পরিধেয়াদির প্রয়োজন হইত, আমারই আপণ হইতে যাইত। 
স্তরাঁৎ আমি বিস্তর লাভ পাইতে লাগিলাম ও শীগ্র সম্পন্ন হইয়। 
উঠলাম । প্রতিক্ষণে আমি পবিত্র পরমাত্মার নাম লইতাম এবং 
সুখে সচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতাঁম । নেই সুখের অবসরে আমি মধ্যে 
মধ্যে এই কবিতাটী আরতি করিতাঁম ;_- 

অনন্তখকান্তের (রাজার) রোষে কি শদ্ধাা আমার, 
সঙ্গতি নাহছিক মম লঙ্গেতে তাহার । 

তব গু৭ গাঁন বিন! হে দিব-রাজন ! 

পারিনা করিতে কারে। গুণের কীর্তন । 

কি ভয় জাভার রোষে, ক্ষতি নাই ভায়, 
পারেনা করিতে কিছু তাহারা আমায় । 

তৰ বর একমাত্র মম নমীহিতঃ- 

১৯ 


১৪৬ বাগবাহাঁর। 
অপরে যাচিতে তদ নহে সমুচিত। 
শাক্রমিত্ররোষে আমি নাছি করি ভয়ঃ 
তুমি যদি কর দয়া দীন দয়াময় । 
হউক হউক ধর বিদুখ আমায়, 
কি ভয় আমার তায় তুমি হে সহায় । 
তোমার করুণা যদি থাকে দয়াময় 
জুম্বিবে অজ,ষ্ট মম মন্থজনিচয়। 

৬৪? শুক্রবার আমি বাঁটীতে ৰমিয়া আছি, এমন সময়ে 
আমার একজন অনুহ্ঠীবী বিশেষ প্রয়োজনছেতু হট্রে গিয়া অশ্- 
পাত করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিল । আমি তাহার এই আঁক-. 
স্মিক রোঁদনের কারণ জিজ্ঞাস হইয়া কছিলাম, “কি হইয়াছে, বল ।১ 
সে রোষবিস্ফারিতকণ্ঠে কহিল, “আপনার কি? আপনি সচ্ছন্দে 
আছেন! কিন্তু জিজ্ভাীসা করি, চরমে পরমপুরুষের গ্রন্মের কি 
উত্তর দিবেন ?” আমি বলিলাম, “ছুর্বি্বনীত ! তোর কি ভূতাবেশ 
হইয়াছে?” সে প্রতিবাদ করিল, « আমার রোদনের কারণ 
বণ করুন ; চকের মধ্যে একজন য়িছদি আপনার জ্যেন্ঠ সছো- 
দরদ্বয়ের হস্তদ্বয় নিগড়িত করিয়! প্রশ্থার করিতেছে,আর মধ্যে মধ্যে 
অউ্হবান্য করিয়া বলিতেছে, যদি টাকা ন1 দাঁও, তবে যষ্টি প্রহারে 
তোমাদের প্রাণবধ করিব । আর ইহাতে আমার অর্থের অপলাপ 
হুইলেও পরষেশ্বরের নিকটে অপরাধী হইতে হইবে ন1।” আপনার 
ভ্রাতারা এই অবমাননা সহ্য করিতেছেন, ইহাকি আপনার পক্ষে 
সঙ্গত হইতেছে ? লোকে আপনাকে কি বলিবে ?” কিন্করমুখে এই 
সমাচার প্রাপ্তিমাত্র আমার শোণিত ভ্রাতৃ-স্সেছের উত্তাপে কদূঝ 
হুইয়! উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ দাসগণকে অর্থ লইয়া! যাইতে 
অনুমতি করিয়া স্বয়ং যুক্তপদে হুট্রে গমন করিলাম । গিয়া! দেখিলাম, 
দাসের কথা মিথ্যা ছে । একজন ত্য সত্যই অবরজদিশকে মুফ্্যা- 


বাগবাছার। ১৪৭ 
ঘাত করিতেছে । তখন প্রাড় বিবাঁকের প্রণিধিগণের উদ্দেশ করিয়া 
কছিতে লাখিলাম, “ঈশ্বরের দিব্য, ক্ষান্ত হও, ইহাদিগ্রকে কি 
জন্য এরপ নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ, বল” এই কথা বলিতে 
বলিতে আমি য়িহুদীর সন্নিহিত হইয়া কহিলাঁম, “অদ্য পবিত্র 
উপাসনাবাসর । কেন উহ্থীদির্থকে (ভ্রাতার দিকে অঙ্গলীসঙ্কেত 
করিয়া) প্রথার করিতেছ ? 'পয়িহুদি কহিল, আপনি যদি ইহাদের 
তার গ্রহণ করিতে চান,তবে সম্পূর্ণরূপে তাহা! করুনঃ ইহাদের নিকট 
আমার ষে প্রাপ্য আছেঃ ফেলিয়! দিন্‌ £ নতুবা! যে পথে আসিয়া 
ছেন, মেই পথেই গুহপ্রতিগমন করুন|” আমি বলিলাম, “কত 
টাকা ? ভাল, লেখ্যপত্র আমাকে দেখাও, টাঁক। দিতেছি ।” নে 
কহিল, “লেখ্য প্রাড়বিবাকের নিকটে আছে 1” এইরূপ কথোঁপ- 
কথন হইতেছে, এমন সময়ে কিন্করগণ অর্থমমেত উপস্থিত হইলে 
আমি তাহা! হইতে সহত্র মুদ্রা লইয়৷ তাঁহাকে দিয়] ভরাতৃদ্ঘরকে 
যুক্ত করিলাম । তাহাদের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শোচনীয়-- 
অনার্ত,স্ষুধাতুর/তৃষণার্ভ। আমি তাহাদিগকে নিজ বাটীতে আনয়ন- 
পূর্বক তক্ষণাঁৎ স্নান ও নুতন বাস ধারণ করাইলাম। পৈতৃক 
সম্পর্তিকিরপে অপবাহিত হইল,উহাদিগরকে তাহা জিজ্ঞাসা করি- 
লাঁম না । কেনন তাহাতে তীহারা লজ্জিত হইতে পারেন । রাঁজন্‌ ! 
উভয়েই উপস্থিত আছেন, সত্যমিথ্যা জিজ্ঞানা করুন । অতঃপর 
কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদিন আমি সছোদরদিগকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলাম, “ভ্রাভৃগণ ! এ নগরে আপনাদের নামল 
সমস্ত লোপ পাইয়াছে! অতএব যাব আপনাদের 777. 
বিষয় লোকের অন্তঃকরণ হুইতে নিক্ষাশিত না হয়ঃ তাবৎ অ।:.৮:" 
দের পক্ষে দেশভ্রমণ করা ঘুক্তিযুস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ।” 
এেই কথায় তাহারা সন্ভোষচিস্নু প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাক্চ 
স্করণ করিলেন না। আমি তদ্দর্শনে ভ্রমণোপযোগী পটমগ্ডপ ও 


৪৮ বাগবাহার । 
অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী ও বিংশতি সহজ যুত্র। মুল্যের পণ্য দ্রব্য 
আহরণ করিলাম ও তীহাদিগকে কতিপয় সার্থবাহের অমভি- 
ব্যাহারে বোখার নগরে পাঠাইয়। দিলাম । 

সৎবৎসর পরে সার্থবাহগণ প্রত্যারৃভ হইল, কিন্তু সোদরগণের 
কোঁন উদ্দেশ পাঁওয়া গেলনা! আমি তখন কোন বন্ধুকে শপথ 
দিয়! প্রকৃত বিষয় অনারৃত করিতে কহিলে তিনি কহিলেন” 
“তাহারা বোখারাঁনগরে উপনীত হইলে একজন দ্যতক্রীড়ায় সর্বস্ব 
অপবাহিত করিয়া এক্ষণে কেলিগৃহ ও ক্রীড়াবেদী লম্মার্জন ও 
ক্রীড়নকদিগের পরিচর্যযাক্রমে ভীহাদের অন্ুগ্রহসাপেক্ষ হইরা 
দিনাতিপাঁত করিতেছেন । অপর ব্যন্ভ্ি বোঁজে (অহিফেন, 
চরশের পাতা ও তাড়ী মিশ্রিত মাঁদকদ্রেব্যবিশেষ )-বিক্রেতার 
কন্যাতে আসক্ত হুইয়৷ সমস্ত অপব্যয়িত করিয়া এক্ষণে সেই 
শৌও্িকের আজ্ঞাবহনক্রমে জীবনযাপন করিতেছেন । সার্থবাহগণ 
(এ কথা, তোমার নিকটে প্রকাশ করিতে সাহসী হয়নাই ; কেন না 
ইহাতে ভুমি অপ্রভিভ ও ক্ষুব্ধ হুইবে। অন্তরসপ্রযুখাৎ এই 
শোচনীয় বার্তা শ্রবগে মনঃ যেন কি এক অভাবনীয় ব্যাকুলতা য় 
পর্ধ্যায়িত হুইল। সন্তাপে আমার আহারনিদ্রা অপবাহিত 
হুইল । আর কালব্যাঁজ না করিয়া আমি পাথেয়স্বরূপ কিঞ্চিৎ 
অর্থ লইয়া] বোখা বরাধাত্রা করিলাম ও তথায় উপনীত হুইয়! ভ্রাতু- 
শীণের উদ্দেশ করিতে লাশিলাম। পরে তীহাদিগের সন্ধান 
পাইয়া ভীাহাদিথকে লইয়া একটী গৃহে গ্রমন করিলাম ও 
সেইখানে স্সান করাইয়। নুতন পরিচ্ছদ প্রদান করিলাম। পাছে 
উাঁছার! লজ্জিত হয়েন, এজন্য উপস্থিত ঘটনীসম্বন্ধে কোঁন কথার 
গ্রসঙ্গ করিলাম না। অনন্তন্ন কতকগুলি পন্যদ্রধ্য ব্রয়করত 
উহাদের অসমতিব্যাহারী হইয়া ম্বদেশযাত্রা করিলাম। পরে 
নিশাপুরের সান্িধ্যে উপনীত হইয়া তীহাঁদিগকে পন্যসমেত 


বাগবাছার। ১৪৯ 
একটা পল্লীগ্রাম মধ্যে রক্ষণ করিয়। গৌপনে গৃহাগমন করিলাম । 
কেন না, তাহাতে কেহ আমার গ্রত্যাগমনের সময় নির্দেশ করিতে 
পারিবেন । ছুই দিন পরে প্রচার করিয়। দিলাম, আমার সছোদর- 
গান দেশভ্রমণান্ডে'গৃহে প্রত্যাবত্ত'হইয়াছেন ; কল্য আমি তীাহাদিগের 
সহিত নাক্ষাৎ করিতে যাইব ।* 

পরদিন গ্রভাতে গাত্রোর্খান করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতেছি, 
ইত্যবনরে প্রাগুক্ত পলিবাসী জনৈক কৃষক আমার বাটীতে 
আসিয়। মহাগেলোযষোগ করিতে লাখিল । আঁমি সেই স্বর শুনিয়া 
বাহিরে আমিলাম? এবৎ তাহাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাঁ- 
দিলাম, “ভুমি কাদিতেছ কেন ?” মে কহিল+“আপনারই সহছোদর- 
গণের জন্য আমার গৃহ লুিত হইয়াছে । আপনি যদি তীহাদিগকে 
সেখানে রাখিয়া না আসিতেন তাহাহইলে এব্নুপ ঘটিতন1।৮ আমি 
কহিলাম, “কোন ছুর্ঘটন] কি সঙ্টিত হইয়াছে ?” সে কহিল, “এক 
নন দস্যু আলিয়া! তীঙাদিগেরও দ্রব্যাদি লইয়। গিয়াছে, আর 


সেই সঙ্গে আমারও গৃহ লুঠ করিয়াছে 1 আমি এই কথায় 
তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলাম “আমার 


ভ্রাতার! এক্ষণে কোথায় ?” মে উত্তর করিল, তীহারা নগরের 
বহির্ভাঞ্ধে নগ্রবেশে নিতান্ত দীনভাঁবে অবস্থিতি করিতেছেন ?” আমি 
অমনি হুইপ্রস্থ পরিচ্ছদ লইয়। বহির্থত হইলাম এবং তাহাদিগকে 
তাহা পরিধান করাইয়া! বাটীতে আনয়ন করিলাম । প্রতিবেশ- 
বাঁদীগণ এই চৌর্য)ঘটন| শ্রবণ করিয়। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য 
আমার গৃহে আগমন করিল । কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত তাহার! বহির্থত 
হুইলেনন1। 

এইরূপ গুগুভাঁবে মাঁসত্রয় অতিবাঁছিত হুইয় গেলে, একদিন 
আমি চিন্তা করিতে লাঁগিলাম, আর কতকাঁলই বা ইহীর1 গৃহমধ্যে 
লুক্ধায়িত থাকিবেন। ইহদিগ্নকে লইয়া জলপথে বাণিজ্যযাত্রা 


১৫০ বাগবাছার। 


করিলে হয়না ? বোধহয় তাঁছ! হইলে সুবিধা হইতে পাঁরে 1? আদি 
এইরূপ অন্ুধ্যান করিয়া! তীহাদিখের নিকটে সঙ্কণ্পিত বিষয়ের 
প্রসঙ্গ করিলাম । তীহারা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 
আমি তখন অমুদ্রযাত্রার উপযোগী আয়োজন ও বাণিজ্যোচিত 
দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া তাহাদি্কে লইয়া নিক্ষান্ত হইলাম। 
প্রথমতঃ দেশাচারমতে মর্গলস্ুচক দানাদি করিলাম; পরে 
পণ্যত্রব্যাদি নৌকারোপিত করিয়। পাইল (বায়ুরোধক স্কুলবক্্র) 
খুলিয়া দিলাম। এই লময়ে কুক্ক,রটী নদীতীরে নিদ্রা যাইতেছিল 5 
সহুস। জাগরিত হুইল এবৎ নদীমধ্যে পৌঁত বাহিত হইয়াছে, 
দেখিয়! চিৎকার করিতে করিতে জলে বম্প প্রদান করিল । আমি 
তাহাকে যানাভিযুখে আঁপিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র একটী ভেলক 
পাঠাইয়াদিলাম। কর্ণধারগণ সেই প্রভুপরায়ণ জীবকে জল হইতে 
তুলিয়া পোতমধ্যে আনয়ন করিল। 

এইরূপে একমাসকল নির্ধিত্বে নদীবক্ষে অপবাছিত হইয়া 
গেলে, মধ্যম সৌদর জনৈক তরুণী কিন্করীর প্রেমানুরাগী হুইয়। 
জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কনিষ্টের অন্ুগ্রহ-ভাঁর-বহন 
নিতান্ত লঙ্জাকর । এই বিড়ন্বনর কি কোন প্রতিকার নাই ?” 
জ্যেষ্ঠ প্রতিবাদ করিলেন, “আমি মনে মনে একটা সঙ্ক্প করি- 
য়াছি, কোনরূপে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে, বিশেষ 
একটা কললাভ হুয়।” এই বলিয়া উভয়ে কি পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। পরে আমার প্রাণবিনাশপুর্ববক সমস্ত সম্পত্তি ও 
দ্রব্যাদি আত্মমাৎ করিতে মনন করিলেন। একদিন আমি 
প্রকোষ্ঠমধ্যে নিদ্রা যাইভেছি ও সেই পরিচারিণী আমার থাত্র- 
মর্দন করিতেছে, এমন সময়ে মধ্যম ভ্রাতা ভ্রতপদে গৃহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া! সহস। আমাকে আন্বান করিলেন। আমি অমনি 
আকুলিতভাবে গ্রাত্রোখান করিয়। প্রকোষ্ঠের বহির্দেশে গমন 


বাগবাহার। চে 
করিলাম $ কুক্ক,র'টা সঙ্গে সঙ্গে গেল। দেখিলাম, জ্যেষ্ঠ তরণী- 
কাণ্ডে ন্লগ্ন হইয়] প্রবাহমধ্যে কি দেখিতেছেন ও আমাকে 
ডাকিতেছেন । আমি তাহার নিকটে গিয়! বলিলাম, “বোধকরি 
কোন অশিব ঘটন! সঙ্ঘটিত হয় নাই? তিনি কহিলেন, 
“আশ্চর্য্য দেখ, শুশুকগণ যুহ্তা, শুক্তি ও প্রবালপলব লইয়! 
জলমধ্যে কেমন নৃত্য করিতেছে! এইরূপ ঘটনা অন্যের মুখে 
শুনিলে কদাপি আমার বিশ্বাস হইতনা।” আমি তাহার কথা৷ 
সত্য ভাবিয়া গ্রীবা আনত করিয়া দেখিতে লাখিলাম। কিন্তু 
যতই দেখিতে লাগিলাম, কিছুই আমার নয়নপুটে প্রতিকালত 
হইল না। ভ্রাত। বলিতে লাগিলেন, “দেখিতে পাইয়াছ ৭?» 
কিন্তু কিছু থাকিলেত দেখিতে পাইব? আমি নিতান্ত অসতক 
ভাবে কেবল জলের দিকেই চাহিয়। রহিলাম | মধ্যম সোদর এই 
সুযোগে অলক্ষিতভাবে আমার পশ্চাদ্দিকে আনিয়া আমাকে এরূপ 
বেগে আঘাত করিলেন যে, আমি  অবাউযুখ হুইয়া নদীতে 
নিপতিত হইলাম । সহোদরগণ অমনি তারস্বরে কহিতে লাগিলেন, 
“শী চল, শীঘ্রচল, কনিষ্ঠ যান হইতে অপাবাছিত হইয়াছে 1, নৌকা 
চলিয়। গেল। আমি তরঙ্গে চালিত হইয়া] কখন মগ্ন কখন বা উন্নমিত 
হুইতে লাগিলাম। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়৷ আমিল ; তখন জীবনাশ। 
বিসর্জন করত ইউদেবতাঁর নাম লইতে লাখিলাম। এই সময়ে হঠাৎ 
আমার হস্তে কোন পদার্থের সংস্পর্শ হইল । চাহিয়া দেখি, আমার 
সেই কুক্ক,র £ বোধহয়,আমি যে সময়ে যান হইতে স্থিত হুইয়! পড়ি 
সেও সঙ্গে সঙ্গে পতিত হুইয় পাশ্বে পাশ্থেসম্তরণ করিতে ছিল। 
আমি ভাহার লাঙ্গল ধারণ করিলাম, ঈশ্বর তাহাতেই আমার 
গ্রাণরক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। 
সপ্ত দিবা! যামিনী এইভাবে অতিবাহিত হুইল । অষ্টম দিনে 
আমরা কুলপ্রাপ্ত হুইলাম। শরীরে সামর্থ্য ছিলনা, সুতরাৎ 
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পৃষ্ঠে ভর দিয়া দেছাবর্তন করিতে করিতে স্থলে উত্তীর্ণ হইলাম। 
প্রথম দিন অটৈতন্যাবস্থায় গত হুইল। দ্বিতীয় দিবসে কুক্করের 
গর্জননাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলাম 
এবং প্রাণরক্ষা্েতু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ইতস্ততঃ দৃ্টিনঞ্চালন- 
ক্রমে দুরে একটি নগর দেখিতে পাইলাম ॥। কিন্তু শক্তি ছিলন? 
যে, উঠিয়া তথায় গমন করি । সুতরৎ জান্ুসাহায্যে অগ্রসর হুইতে 
লাঝিলাম। কয়েক পদ যাই, আর একটুকু বিশ্রীম করি। এইরূপে 
অন্ধ্যাপর্যযন্ত একক্রোশ অতিক্রম করিলাম ॥। নগর হইতে জর্পথে 
একটি পর্বত ছিল, সেইখানেই নিশাযাপন করিলাম ॥ 
পরদিন প্রাতে নগরে উপনীত হইয়? বাজারে যাইলাম। তথায় 
বিপনিভে মিষ্টান্ন ও রোটিকা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল । কেনন! 
নিকটে এমন কিছুই ছিলন! যে, ক্রয় করি । আর ভিক্ষা করিতেও 
রুচি হইলনা। অতএব আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
কিয়ৎুক্ষণ এইরূপে বাইয়া ভাবিলাম, পরবর্তী আপণে গিয়া কিছু 
যাচ্ঞা করিব। কিন্তু এই সময়ে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ি" 
লাম যে, এ পর্যন্ত যাহা কিছু শক্তি ছিল, লোপ পাইল, 
পাকস্থলী বুভুক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রাণবাযু আধার পরি- 
ত্যাগের উপক্রম করিল । তখন সহস1 দেখিতে পাইলাম,পারনিকের 
বেশধারী ছুইটা সুকুমার যুব! পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া আগমন 
করিতেছেন ॥ তীছাদ্দিগকে দেখিয়া আমি পুনরুত্তেজিত হইয়। 
উঠিলাম। কারণ স্বদেশীয় বেশভুষ। দর্শনে তাহাদিগকে কোন 
পরিচিত লোক বপিয়া বোধ হওয়াতে ভাবিয়াছিলাম, তাহাদিগের 
নিকটে নিজ অবস্থার বিষয় প্রকটিত করিব। ক্রমে ঘুর্তি দুইটা 
পুরোবস্তী হইলে দেখিলাম তাহার! আমারই সহোদরগণ । তখন 
আমার আর আনন্দের ইয়তা। প্লছিলনা। আমি বিদেশীর নিকটে 
অন্নের জন্য হস্তপ্রনারণ জনিত নীচত্বের হস্ত হইতে যুক্ত হইলাম, 
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নে করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাখিলাম। তখনও আমি নেই 
নরক-চিত্র শঠযুগলের মনঃ বুঝিতে পারি নাই। অতএব অগ্রসর 
হুইয়! অভিবাদনান্তে তাহাদের হস্ত ডুম্বন করিলাম। তাহারা 
আমাকে চিনিতে পারিয়। মহা গোলযোগ ঝরিয়। উঠিলেন। মধ্যম 
আমাকে এরূপ প্রহার করিলেন যে, আমি বাক্যল্ফরণ করিতে ন 
পারিয়া পড়িয়া গেলাম এবং জ্যেষ্ঠের বজ্ত্রধারণ করিয়৷! ভাবিলাম, 
হয়ত তিনি আম!র পক্ষলমর্থন করিবেন। কিন্তু সাহাধ্য কর! 
দুরে থাকুক* তিনি আমাকে পদাঘাত করিলেন। সজেক্ষপতঃ 
ভোজেফের প্রতি তদীয় সহোদরথণ যেরূপ আচরূণ করিয়াছিল, 
তাহারাও আমার প্রতি সেইরূপ উত্তমমধ্যম ব্যবহার কত্রিতে 
লাখিলেন। আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়! তাহাদিগকে নিবৃত্ত 
হইবার জন্য অন্ুনয়বিনয় করিতে লাখিলাম। কিন্তু দয়া তাহাদের 
অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। এই সময়ে বিস্তর লোক আমাদিগকে 
বেউন করিয়া আমার অপরাধের বিষয় জিজ্ঞানিল । ভ্রাতি1র! 
উত্তর করিলেন, “এই নরাধম আমাদের নোদরের পরিচাঁরক । 
ভাহাকে যান হইতে নিক্ষাশিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি লইয়৷ আসি- 
য়াছে। আমর] বহুদ্িনাঁবধি পাঁমরের অনুসন্ধান করিতেছিলাম+ অদ্য 
অকস্মাৎ ইহাকে ধৃত করিয়াছি । এই কথা বলিয়৷ তাহারা আমাকে 
লক্ষ্য করত কহিলেন, অরে ভূর্বত্ত নারকি ! তুই কি জন্য ভ্রাতাকে 
ছত্যা করিলি? সে তোর কি করিয়াছিল % তোকে সমস্ত বিষয়ের 
কর্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া সেকি তোর অনিষ্ট করিয্নাছিল ?» অতঃ- 
পর তাহারা কণ্পিত শোকের ভাণ করিয়া নিজ নিজ বস্ত্রাদি 
ছিন্নকরত আমাকে নির্ঘয়ভাবে প্রহার ও পদাীঘাত করিতে 
জাখিলেন । 

এরই সময়ে রাঁজপ্রতিনিধির অন্ুযাত্রগণ উপস্থিত হুইয়। তাহা- 
দিকে নির্ত হইতে আজ্ঞা দিয়া কছিলেন, “আপনারা কেন 
গু 


১৫৪ বাশবাছার । 

ইহাঁকে প্রহার করিতেছেন ?” পরে আমার হস্তধাঁরণ করিয়! প্রাঁড়« 
বিবাকের নিকটে লইয়া গ্নেলেন। এই হুই মুর্তি (পার্স্থ ভ্রাতৃ- 
যুগলের প্রাতি অর্গ,লি সঙ্কেত করিয়া!) আমাদিগের সমভিব্যাহারী 
হইলেন এবং দর্শকদিগের নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন, বিচার- 
পতির নিকটেও অবিকল নেইরূপ' বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে 
তাহাকে উৎকোচ দিয়া'আমার প্রাণদণ্ডের জন্য বিচার প্রার্থনা করি- 
লেন। বিচারপতি আমাকে নিজ-পক্ষসমর্থন করিতে আজ্ঞা দিলেন । 
কিন্তু, ক্ষুধায় প্রহারে আমি এব্ুপ শক্তিহীন হইয়াছিলাম যে, কোন 
কথাই কহিতে পারিলাম না । নিরবচ্ছিন্ন নতাঁশর$ হইয়া নির্বাক, 
নীরব দণ্ডায়মান বুহিলাম। বিচারপতি আমার ভাঁবভঙী দেখিয়] 
আমাকে দোষী সাব্যস্ত করত শুলদগ্ডাঁজ্ঞা প্রদান কৰিলেন। ছে 
ধরণি-পালক ! ( প্লাজা আজাদ্বস্ত ) আমি অর্থ দিয়া ইহাদিগকে 
য়িহুদির দাসস্ব হইতে যুক্ত করিয়াছিলাম। সেই উপকারের এ্রতি- 
ক্রিয়াস্বপ্ূপ ইহারা আমার শ্রাণবধ করিবার জন্য উৎকোচ দিয়া- 
ছিলেন। উভগ্মেই উপস্থিত আছেন ; জিজ্ঞাসা করুন, আমি সত্য 
হুইতে কেশ গ্রমাণ অপমৃত হইয়াছি কি না? যাহাহউক অতঃপর 
আমি যখন বধ্যভুমিতে নীত হুইয়। শৃলদণ্ড দর্শন করিলাম» তখম 
আর জীবনের আশী রহিল না । আর এই কুব্কর ভিন্ন কেহই 
আমার নিঘিত্ত অশ্রস্পাত করে নাই । কুক্ুরটা প্রত্যেকের পদতলে 
লু্িত হইয়। কাতরশ্বরে ভাকিতে লাখিল। তাহাতে কেহ তাহাকে 
বফিদ্বারা, কেহ লোফ্টুখণ্ড দ্বারা প্রহার করিল। কিন্তু সে কিছুতেই 
ক্রুদ্ধ হুইল না। আমি কুইবার (মক্কার ) দিকে মুখ করিয়। ইট- 
দেবতার উদ্দেশে বলিতে লাশিলাম, “নাথ ! এই শঙ্কুর সময়ে তুমি 
ভিন্ন নির্দোধীর প্রাণ রক্ষা আর কে করিবে ? তোমার যদি দয়। হয়ঃ 
তবেই নিস্ত।র পাইতে পারি ।» ইহার পরে আমি নিজ পরাগতিজন্য 
উপাসন! করিতে করিতে রুদ্ধক% হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হুইলাম। 
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সৌভাঁগাক্রমে নেই সময়ে দেশাধিপতি পক্ষাথাতরোগ্ে 
আক্রান্ত ছওয়াতে ভিষক ও সভাসদৃগণ সমবেত হইলেন, কিন্তু 
কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারলেন ন]। তখন একজন 
ধর্মনিষ্ঠ পুরোধা ব্যবস্থা দিলেন, “প্রতিবিধানের যত প্রকার উপায় 
আছে, তন্মধ্যে অর্থী দিগকে অর্থ ও রুদ্ধাদিগকে নিষ্কৃতি দানই 
প্রধান । কারণ দেবনিষ্ঠা ওষধাপেক্ষা গর্রীয়লী 1১, এই কথার 
প্রনঙ্গমাত্রেই রাঁজবল্লুভগণ বন্দীনিবাসে প্রস্থান করিলেন। ঘটণাক্রমে 
তাহা দিগের মধ্যে একজন বধ্যভুমিতে জনত1 দৃষ্টে শুনদণ্ডের অন্থু- 
ধ্যান করিয়া আমি যে স্থলে ছিলাম, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন 
এবৎ অসিদ্ধারা আমার বন্ধনরজ্জ, কর্তন করিয়া প্রাড়বিবাকের 
অন্রচরদিগকে তিরম্ষাঁর ও প্রহার করত কহিলেন, “মহারাঁজার এই 
বিপদের সময়ে তোরা কিনা একজন এশ্বরিক জীবের প্রাণবধ 
করিতে যাইতেছিস্‌ ?* এই বলিয়া আমাকে যুক্ত করিয়। দিলেন। 
ইহাতে ভ্রাতার1 পুনরায় বিচারপতির নিকটে গিয়া আমার 
প্রাণবধের জন্য তাহাকে অন্থুরোধ করিলেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । অতএব তীহাদের কথায় সম্মহ হইয়া কহিলেন, 
“উৎকণ্চিত হইবেন না, আমি উ্ধাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। 
তথায় পানাঁশনঅভাঁবে ও সহজেই মরিয়া যাইবে অথচ ঘুণাক্ষরে 
কেহ কিছু জানিতে পারিবে না1% এই কথার অবনানেই পুলিষের 
লোকের! আমাকে আলেধকরত বিচারালয়ে লইর। গিয়া গৃহের 
এক্প্রান্তে ফেলিয়। রাখিল। 
নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে একটী পর্বত ছিল । সলোমনের 
সময়ে প্রেতদূত তন্মধ্যে একটী গহ্বর খনন করিয়াছিল । গৃহাটা 
সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময়। কেছ রাজার কোপে পতিত হইলে সেই 
কন্দরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত এবং অন্নঅজপাঁভাবে ক্ষুন্ুষ্টায় প্রাণ 
হাঁরাইভ। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, মোদরযুগল প্রাড়র্তববাকের 


5৫৬ বাঁশবাহার। 
আনুচরদিগের সহিত যুক্তি করিয়। রাত্রে আঁমীকে গৌঁপনে নিঃশবর” 
পদসঞ্চারে নেই পর্বতে লইয়৷ গিয়া কুপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
চলিয়া গ্রেলেন । ( আজাদৃবক্তকে লক্ষ্য করিয়া!) হে রাঁজন! এই 
কুক্ধুরটীও (নিকটবর্তী কুক্কুরের প্রতি অঙ্গুলি সস্কেত করিয়া) সঙ্গে 
শিয়াছিল। আমি অধঃপাতিত হইলে .সে উপরেই শয়ন করিয়ারহিল | 
অনন্তর আমি গুহাসাৎ হুইয়া অনেকক্ষণ অচৈতন্যাবস্থায় রহিলাঁম ॥ 
পরে কথন্িৎ প্রক্কৃতিস্থ হুইয়৷ দেখিলাম লেই গুহা ও কবরে কোন 
ভেদ নাই ও আমি শব প্রায় তন্মধ্যে নিলীন রহিয়াছি। এই অময়ে 
হুই ব্যক্তির ক্স্বর আমার এগতিগৌচর হইল। তাঁহার। উভয়ে 
কি পরামর্শ করিতেছিল । আমার বোধ হইল, তাহারা নুকীর ও 
স্বুকীর না! ছুই যমনৃত আমাকে চরমপ্রশ্শ করিতে আনিতেছে। 
এই সময়ে রজ্জশব্দও আমার কর্পে প্রবেশ করিল; যেন 
উচ্চ হইতে কোন পদার্থ অবতারিত হুইল। দেখিয়া শুনিয়া 
আমি বিস্ময়ে অভিভূত হুইরা পড়িলাম। সহসা আমীর গাত্রে 
কল্পালমতঘাত হুইল। পরক্ষণেই এমন একটী শব্দ উদ্খিত হুইল, 
যেন কেহ কিছু চর্ববণ করিতেছে । আমি তাহা শ্রবণ করিয়। কছি- 
লাম, “ঈশ্বরের দিব্য, কে তোমরা আঁমাকে বল?,, তাহার) হাপিয়। 
কহিল, “এই সলোমনের কারাগার, আমর] বন্দী 1 আমি জিজ্ঞা- 
দলা, “আমি কি জীবিত ?,, তাছার! অট্রহাস্য করিয়! কহিল, 
“হই, তুমি এখনও জীবিত আছ, কিন্তু শীঘ্র মরিবে ৷ আমি বলি- 
লাঁম, “তোমরা কি খাইতেছ % যাহা হউক ন! কেন, বিনতি করি, 
আমাঁকে কিঞ্চিহ দাও 1৮ কিন্তু এই কথায় কুপিত হুইয়। তহার! 
রুক্ষ উত্তর মাত্র দিল, আর কিছু দিলনাঠ পরে ভোজনান্তে নিদ্রা 
গেল । আমিও দৌর্ধল্যজন্য অবসন্ন হইয়। পড়িলাম এবৎ ক্রন্দন 
করিতে করিতে ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিতে লাগিলাম। 

মহারাজ ! (রাজা আজাদৃবস্ত ) আমি এইরূপে নাত দিন 


বাগবাছার। ১৫৭ 
সমুদ্রে ও অনুরূপ কাল ভ্রাতৃণের আরোপিত অপবাদে অনশনে 
অতিবাহিত করিলাম। খাদ্যের বিনিময়ে প্রহার লাভ করিয়! 
পরে এমন একটা কারামধ্যে নিছিত হুইলাম যে, তাহা! হইভে 
উদ্ধারের ভাব সঙ্কপ্পেও উদ্দিত হয় না। ক্রমে জীবন দেহত্যাগে 
অধ্যবসায়িত হইয়! ন্সেহশূন্য দীপশিখার ন্যায় এক একবাঁর চম্কিত 
ও এক একবার স্তিমিত হইতে লাগিল । কখন কখন নিশীথ সময়ে 
কেহ আনিয় কয়েকখণ্ড রুটি ও একপা ত্র জল বস্ত্রে জড়িত করিয়া! 
রজ্জসহকারে অবতারিত করিয়া দিত। কিন্তু পুর্বে যে ছুই মুর্ততর 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা আলিয়া! তাহ। গ্রহণপুর্রবক ভোজন 
কূরিত। কুকুর উপর হুইতে নিত্য তাহা লক্ষ্য করিত। পরে 'দৈবী 
বুদ্ধিদ্বারা চালিত হুইয়া অশরণ প্রভুর নিমিত সেইরূপে খাদ্য 
আহরণের সঙ্কপ্প করত নগরাভিযুখে গমন করিল এবং বিপি- 
মধ্যে রাঁশীকত রুটী দেখিয়া! লক্ষ প্রদানপূর্ববক একখণ্ড লইয়া! 
প্রস্থান করিল। দেখিয়! কেহ পশ্চাদ্ধাবন কেহ লোফ্ট্খণ্ড নিক্ষেপ 
করিতে লাঁগিল। কিন্তু নে কিছুতেই ভা পরিত্যাধ করিল না॥ 
ক্রমে অন্থুনরণ-কারিগণ ক্রাস্ত ও অন্যান্য কুক্কর সকল পরিভূত 
হইয়া বিযুখিত হইলে, সে আমার আঁবাসবিবরের সন্তিহিত হইয় 
আদ্বত লামগ্রীন্টী ভিতরে নিক্ষেপ করিল। অভ্যন্তরে যথা কথঞ্চিৎ 
যে আলোক প্রবিষউ হইত, আমি তাহারই সাহায্যে কুক্করের 
তঙ্জনগ্্ধনে চমকিত হইয়] ইতস্তত৫ দৃষ্টিসঞ্চালন ক্রমে তদ্দত্ত 
উপহারটা দেখিতে পাইয়ণ গ্রহণপুর্বক আহার করিলাম । এইরূপে 
নে নিত্য আমার আহার যোগাইতে লাঁিল। আর জলের নিমিত্ত 
নে নিকটবর্তী গ্রামে একটী ব্বদ্ধার কুটিরে গেল । বৃদ্ধ কুটিরদারে 
জলপূর্ণ পাত্র রক্ষা করিয়! সুত্র রচনা! করিতেছিল। নে নেই 
সুযোগে দন্তদ্বারা পাত্রী ধূত করিয়া টানাটানি করিতে লাগিল ॥ 
স্থবির] চিৎকার করিয়। উঠিল, আর মে অমনি পাত্রী ফেলিয়া 


5৫৮ বাগবাহার। 
দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা তদ্দর্শনে দণ্ডায়মান হুইয়! তাঁছাঁকে 
যন্টিদ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সে তাহার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ 
করিয়া লাঙ্গল আন্দোলন করিতে করিতে তাহার পদতলে যুখাবমর্ষণ 
করিতে লাগিল । একবার পর্ববতাঁভিমুখে দৌড়িল, একবার এক- 
গাছি রজ্জ+ একবার একটা পাত্র“একবার বা তাছীপ্ অঞ্চল ধারণ 
করিয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল । দৈবক্রমে বৃদ্ধা তাহার 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রঙ্জ, ও পাত্র লইয়া তাহার অন্থবস্তী 
হুইল 7 সে তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া কুটির ত্যাগকরত শৈলা- 
ভিমুখে অগ্রনর হইতে লাখিল। ব্বদ্ধা তাহার কার্ধয দেখিয়। 
ভাবিল, হয়ত ইহার প্রভু গুহামধ্যে রুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার 
জলের প্রয়োজন হইয়া থাকিবে । যাহা হউক বৃদ্ধা কুপসগ্রিধানে 
নীত হুইয়। পাত্রটী জলপুর্ণ করিয়া অবতভারিত করিয়! দিলে আমি 
তা! লইয়! পানাহার করিলীম। আমার ক্ষুভৃষণ! দূর হইল । আমি 
ঈশ্বরকে তীহার এই কালোচিত অনুগ্রহজন্য ধন্যবাদ দয় এক- 
প্রান্তে গিয়া বমিলাম এবৎ সর্ববশক্তিমানের গ্রসাদে নির্ভরিত হইয়! 
নহিষ্ুতাঁসহুকাঁরে ভবিতব্যতার প্রতীক্ষ! করিতে লাখিলাম। বাক্‌- 
শক্তিবিরহিত কুক্কুর নিয়ত আমার আহার্ধ্য ও সেই বৃদ্ধীর লাহায্যে 
পানীয় আহরণ করিতে লাগিল । তাহার এই আচরণে খাদ্য- 
প্রণেতৃগণের অন্তঃকরণে ক্রমে দয়ার সঞ্চার হইল । তাঁহারা তাহাকে 
দেখিলেই একখণ্ড কু্টী প্রদীন.করিত । আঁর যদি সেই বদ্ধ কোন 
দিন জল প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, নে তখনই তাহার ভাগ 
ভাঙ্গিয়! ফেলিত॥ অগত্য1 সে নিত্য জল দিয়! যাইত । এইরূপে 
আমার পানাশনের উৎকণ্ঠ। দুর করিয়] সেই গুহামুখে শয়ন করিয়া 
থাকিত। 

এইভাবে ছয় মাস গত হইলে সেই বারুশুন্য কাঁরামধ্যে মাদৃশ 
বন্দীর কি দশ হইয়াছিল একথা জিজ্ঞানার আর অবসর নাই। 


বাগবাহার। ১৪৯ 
দেছে কেবল চর ও কস্কাঁলমাত্র অবশিষ্ট রছিল, জীবন ভাঁরবোধ 
হইতে লাগিল। আমি সেই দশা হইতে নিষ্কতিলাভজন্য নিরবঙ্ছিন্ন 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিভে লাগিলাম। একদিন রাত্রে 
গুর্ব্বোক্ত বন্দিদ্ধয় নিদ্রা যাইতেছে, আমি ছঃখে স্তত্তিত হইয়া 
“ছে ঈশ্বর! শীঘ্র আমার এই ক্রেশের অবসান কর” বলিয়া লাবেগে 
ক্রন্দন করিতেছি, এমন সময়ে সহসা চাছিয়। দেখি”এক গাছি 
রঙ্জু কুপমধ্যে লক্বমান রহিয়াছে, আর উপর হইতে একটা ক্ষীণস্বর 
বলিতেছে, “হতভাগ্য ! যদি এর স্থান অতিক্রম করিতে চাও, তবে 
হস্তদ্বয় এই রজ্জ,দবারা দৃঢ়ব্ূপে বন্ধন কর।" আমি সেই দৈববাণী 
অুবণে অনুমান করিলাম, বুঝি সহোদরগণ শোণিত-সম্বন্ধ হেতু 
দয়ার্রে হইয়া আমার উদ্ধার লাধনজন্য আনিয়াছেন। ভাবিয়া 
সেই রজ্জ, দ্বার দৃঢ়রূপে কটিদেশ বদ্ধ করিলাম । কিন্তু কে আমাকে 
উপরে উঠাইল'রাত্রিকীলীন অন্ধকার প্রযুত্ত জানিতে পারিলাম ন।। 
যাহা হউক আমি গৃহানিক্ষাশিত হইলে,সেই মুর্তি আমাকে সম্বোধন 
কারয়া কহিলেন, “শীঘ্র আইস, এখানে বিলম্ব কর! উচিত হইতেছে 
না, আমার শরীরে সামর্থ্যমখত্র ছিল ন, দীর্ঘকারাবাসে অঙ্গো- 
পার্গনকল বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ভয়ে কউকপ্পনায় 
আমি গিরি হইতে অবতরণ করিলাম । দেখিলাম গিরিনিতঙ্বে 
ছুইটা অশ্ব সজ্জিত রহিয়াছে । ঘুক্তিদাতা তাহার একটাতে আমাকে 
আরোপিত করিয়া স্বয়ৎ অন্যতরে আরোহণ পূর্বক অগ্রে অশ্্রে 
চলিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ গমনের পর আমরা একটা নদী- 
তীরে গিয়া উপনীত হুইলাম। ব্রাত্রিও প্রভাত হইল, বোৌঁধ হয় 
নগর হইতে বারে ক্রোশ ব্যবধানে খিয়াছিলাম। আমি তখন 
দেখিতে পাইলাম, আমার নেই উদ্ধারকর্তা একজন অশস্্ অশ্বা- 
রোছী যুব! । আমাঁকে দেখিয়া! তিনি ক্রোধে অধর দংশন করিতে 
লাগিলেন এবং তরবারি নিক্ষোশিত করিয়া আমার দিকে অশ্ব 


১৬০ বাশবাঙ্ছার। 


সঞ্চালন করিলেন । মামি অশ্ব হইতে লক্ষপ্রদাঁনপুর্্বক অবতরণ 
করিয়া তদীয় অন্ুগ্রহপ্রতীক্ষায় কহিলাঁম, “আমি নিরপরাধী, কি 
জন্য আমাকে বধ করিতে জঙ্কপ্পিত হইয়াছেন? কপাময়! আমাকে 
কারামুত্ত্র করিয়া এক্ষণে নৈষ্ঠূ্্য প্রদর্শন করিতেছেন কেন ?” 
প্রতিবাদ হইল, “সত্য বল, কে তুমি ৭* আমি কহিলাঁম, “আমি 
পথিক,অপ্রতীক্ষাত বিপদে বিড়স্বিত হইয়াছিলাম, আপনার প্রসাদে 
প্রাণদান পাইয়াছি।” তন্ভিন্ন ,চিত্তোধিনী আরে? অনেক 
কথা বলিলাম । জশ্বর তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়া দিলেন। 
তিনি অনি কোধবদ্ধ করিয়া কহিলেন, “ভাল, এঁশিকী ইচ্ছু! 
ব্যাহত হইবার নহে। চল আমি তোমাকে মাজজনা ও প্রাণদান 
করিলাম । শীঘ্র অশ্বারৌহণ কর, বিলম্ব করিও ন115, 

এই কথার পরে আমরা উভয়েই অশ্বচালন1! করিলাম এবং 
বিদ্রত অগ্রনর হইতে লাঞখিলাম। আমার যৎ্পরোনাস্তি ক্লেশ- 
বোধ হইতে লাঁগিলঃ তথাপি মনে বিরত হইলাম ন! | বেলা 
তিনটার সময়ে আমরা একটা দ্বীপে উপনীত হুইলাম। যুবা তখন 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে অবতারিত করিলেন $ ঘোটক- 
দ্বয় কবিক-যুক্ত হুইয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাখ্িল। খুবা অস্থ 
শক্্ীদি উন্মোচনপুর্বক উপবিষ্ট হুইয়। আমাকে লঙ্বোধন করত 
কহিলেন, “মন্দভাগ্য ! এক্ষণে তোমার বিবরণ কীর্ভন করিয়! 
আমাকে পরিচয় প্রদান কর।» আমি ভীহার নিকটে আমার নাম 
ধাম ও যে কিছু ঘটন। ঘটিয়াছিল, সমস্ত আন্ুপৃর্ববিক বিবগিত 
করিলাম । তিনি আমার দূর্ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন, পরে আমাব প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, 
“যুবক এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শববণ কর ১-আমি জেয়ারবাদ্‌ 
রাজ্যের (ব্রহ্মদেশের ) রাজকন্যা । আর সলোমনের কারামধ্যে যে 
যুবা অবক্দ্ধ আছেনঃ তাছার নাম বছরমন্দ। তিনি প্রধানামাত্যের 


বাশবাছার । ৬৬৩ 
ষংশধর। একদা রাজা অনুমতি করিলেন, রাঁজোোর সমস্ত সামন্ত 
ও কুমারদিগকে অন্তঃপুরমৎলগ্নী প্রান্তরে সমবেত হইয়া চাউগ্লান 
€ অশ্বারোছণে বর্ষাদ্বারা বর্তূলত্রীড়া ) ও কার্শ্ ক্রীড়া প্রদর্শন 
করিতে হছইবেক । কেনন] সেই মুন্ুকেদার মধ্যে বাঁণক্ষেপণে কাহার 
কেমম লক্গুহুস্ততণ ও অশ্বারোহুণে পট্টুতা জন্মিয়াছে, এককালে জান! 
যাইতে পারে । আমি মহ্থারাঁজ্ভীর (আমার গর্ভধারিণীর ) পার্খে 
উচ্চতম একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া] সেই প্রমোদকর গুদ- 
শঁন দর্শন করিতে লাগিলাম, কিন্কর ও কঞ্চ,কীগণ চারিদিকে দণ্ডায়- 
মাম রহিল । সমবেত ক্রীড়নকথণের মধ্যে মন্থিতনয়ের শারীর 
সৌস্ঠব উজ্ভ্রলরূপে দেদীপ্যঘান হইতেছিল । তিনি অতি চতুরতা- 
সহকারে হয়গালনা ও শরক্ষেপকৌশল প্রনর্শন করিতে লাগিলেন । 
তাহার মুর্তিখানি আমার চক্ষে অস্নতবর্ষণ করিতে লাগিল, হৃদয় 
অতর্কি হভাঁবে তীহাঁর পক্ষপাতী হইয়। উঠিল । কিন্তু আমি এেবিষয় 
কাহারো নিকটে প্রচার করিলাম না, অন্তরে অন্তরে পোষণ 
করিতে লাশিলাম । অবশেষে মন যখন নিতান্ত চঞ্চল হুইয়! উঠিল, 
তখন আর থাকিতে না পারিয়। সখীর নিকটে ব্যক্ত করিলাম 
এবং অভীষ্ট বিষয়ে সাহাষ্যহেতু তাঁহাকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান 
করিলাম। সে কৌশল করিয়া গোপনে যুবাকে আনিয়া দ্িল। 
যুবকও আঁমাঁকে ভাল বাদসিলেন। আমরণ ছুইজনে পরম সুখে 
প্রণয়প্রলঙ্গে কালযাপন করিতে লাণিলাম । একদ] নিশীথ সময়ে 
ঘুবা সশস্ত্র হইয়া আমার গৃহে আমিতেছিলেন, সহসা প্রতীহারি- 
গণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধুত করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া 
গেল। রাজা তীহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন | কিন্তু রাজপুরুষগণ 
অনুনয়বিনয় করিয়া তাহার জন্য মার্জনা প্রার্থনা করাতে তিনি 
সলোমনের কুপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যুবার পরমবন্ধু আর 
একটী যুবারও নেই দশা হইল । কারণ যে দিন যুবা ধু হয়েন, 

% 


5৬২ বাগবাছার। 
তিনিও ভার সঙ্গে ছিলেন । তিন বৎসর হুইল, উভয়ে এইরূপে 
কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তাহার! রাঁজবাটী- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহ অবধাঁরণ করিতে পারে 
নাই । ঈশ্বর আমাকে সেই কলঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা! করিয়াছেন। 
আমি সেই করুণাময়ের কপার প্রতিক্রিয়ার্থ বন্দীদ্য়কে খাদ্য ও 
পানীয় প্রদানে সঙ্ক্প করিলাম । আসেধবাসর হইতে আমি 
প্রতি অধম দিনে বন্দীনিবাসে গিয়া একবারে অফ্টাহের মত 
খাদ্যাদি দিয়া আনি । গতরাত্রে স্বপ্রযোগে দেখিলাম, যেন কে 
বলিল, “ভূমি শীত্র গাত্রোণ্খান করিয়া অশ্ব, পরিচ্ছদ, রজ্জ নির্শিত 
সোপান ও পাথেয় গ্রহণ পুরঃনর বন্দীবাসে গমন করিয়া! মেই 
হতভাগ্যদিগকে যুক্ত করিয়া দাও 7” আমি এই ম্বপ্প দর্শনে চম- 
কিত হুইয়! শষ্যাত্যা করিলাম এবং অতীব আহলাদসহকারে 
ছুইটা ঘোটক, মণিকাঁঞ্চন পুর্ণ একটী পাত্র ও বেশভুষাদি লইয়! 
গুহাতিমুখে প্রস্থান করিলাম ও কারাবানিদ্দিগকে উত্তোলন করি- 
বার জন্য রজ্জু সোপান লম্বিত করিয়। দিলাম। কিন্তু আমার মেই 
উপারে তুমিই সৌভাগ্যক্রমে অবরোধবান হুইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়াছ ! আমার এই কার্ধ্য কেছই জানিতে পারে নাই । বোঁধ 
ক:র, দেবদূত তোমাকেই উদ্ধার করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়া 
থঁকিবেন । আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নতৃবা এরূপ অঘটন ঘটন। 
হইবে কেন? বিধি যাহার প্রতি বাম, তাহার আর উপায় নাই! 
রমণী এইরূপে নিজ জীবৰনী বিবৃত করিয়া কিঞ্চিৎ সিদ্ধপন্ক 
মাংস ও কয়েকখণ্ড রুটা বস্ত্াত্যন্তর হইতে ধাহির করিলেন । পরে 
একটী পাত্রে শর্করার পানীয় প্রস্তুত করিয়া! তাহাতে কিঞ্চিৎ 
শৈত্যগুণোপেত সামগ্রী মিশ্রিত করত পাত্রটী আমার হস্তে 
দিলেন। আঁমি অঞ্জ্রে তাহ! পান করিয়া পরে মাৎসাদি উপযোগ 
করিলাম । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আধার কেশনখ সংস্কার করিয়া! 


বাগৰাঙ্ার। ১৬৩ 
দিয়া চীরবাঁন পরিধান করাইলেন ; পরে স্নান করাইয়া আনীত 
নববাসে বেশ বিন্যাস করিয়া? দিলেন । আমি তাহাতে সুতন কান্তি 
ধারণ করিলাম এবং তীছার কুশলকামনায় পশ্চিমীস্য হইয়! উপাঁসন। 
করিতে লাঁখিলাম । বামনয়না আমার কার্য দেখিয়! উপাসনান্তে 
জিজ্ঞালিলেন, “তুমি কি করিত্টেছিলে ?” আমি,কহিলাম+যে সর্বব- 
শক্তিমান অদ্বিতীয় অখিলেশ্বর তবাদৃশী বরবর্ধিনীর ছাদয়ে করুণ। 
সঞ্চার করিয়া আমাকে কারাযন্ত্রণী হইতে উদ্ধার করিলেন, আমি 
তাহারই ধ্যানধারণ! ও তীহারই নিকটে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতেছিলাম।” রমণী প্রতিবাদ করিলেন, “তুমি কি যবন ?% 
আমি ঈশ্বরের নামে।চ্চারণ করিয়। কছিলাম, “হা আমি মুসলমান ।” 
ব্রমণী কহিলেন, “তোমার সাধুক্তি আবণে আমার হদয় আনন্দে 
আগন,ত'হুইয়াছে। অতএব আমাকেও নেই ভ্তববন্দনাদি শিখাইয়! 
দাও ৮ আমি তাহার এই সাঁধুপ্রস্তাবে উল্লসিত হুইয়। মহাম্মদীয় 
স্তোত্রপাঠ করিতে 'লাশিলাম১ তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্থকরণ 
করিতে লাগিলেন । অতঃপর আমর অশ্বারূঢ় হুইয়। প্রস্থান করি- 
লাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হুইল । তখন উভরে একদ্ছানে উপ- 
বিষ্ট হইয়া ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতে লাখিলাম। রমণী 
আবছিতচিত্তে সানন্দ হৃদয়ে ধর্মকথা শুনিতে লাঁখিলেন। 

ইতি দশম পরিচ্ছেদ । 


পপ পপ পাপ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


পিক আপর্যোতক ২4 


এইরূপে ক্রমাগত ছুইমাস ভ্রমণের পর আমরা স্বর্ণদ্বীপ 
( মিৎহুলদ্বীপ ) ও জেয়ারবাদ (ব্রক্দদেশ)__লীমার মধ্যবর্ত্রী বহুজন1- 
কীর্ণ একটী জনপদে আনিয়া! উপনীত হইলাম । স্থাঁনটী কনষ্টাণ্টি- 
নোপলের দ্বিতীয় অংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাকার 
জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। রাজা অত্যন্ত প্রজাবসল ও ন্যায়- 
পরতায় সাইরসের সমকক্ষ । আমরা নাগরিক দৃশ্যে আকৃষ্ট 
হুইর1 তথায় বাঁসজন্য -একটী বাটা ক্রয় করিলাম । পরে কিরদ্দেন 
মধ্যে অধ্যরক্লেশ অপগত হইলে আমি আবশ্যক সামগ্রীসস্তার আহরণ 
করিয়া! যাবনিক রীত্যনুসারে রমণীর পাণিগ্রছণপুর্ববক একত্রে বাস 
করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনবৎসরকালমধ্যে আপামর নকলেরই 
সহিত আমার আলাপপরিচয় হইল 7; আমি সর্ধত্র নিজ প্রতিপত্তি 
স্থাপন করিয়া বিপুল বাণিজ্যের অবতারণা ক্রমে তত্রত্য পণ্যজীবি- 
দিগকে খর্ব করিলাম। একদিন আমি প্রধানমন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য বহির্গত হইয়া প্রান্তরমধ্যে ঘোৌরতর'জনতা দষ্টে জ নৈক- 
দর্শককে জিজ্ঞালিয়া জানিলাম, চৌর্য ব্যভিচার ও হত্যাপরাধে 
হুই ব্যক্তির প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড হইবেক। শুনিরা আমি নিজের 
বিষয় স্মরণ করিয়া! আন্দোলন করিতে লাগিলীম “একদিন আমা 
কেও শৃলদণ্ডের আয়ত্ত হইতে হইয়াছিল £ তাহ হইতে কেবল ঈশ্বরই 
আমাকে রক্ষ1 করিয়াছেন। ইহার কে, কিনিমিত্ত এরূপ বিড়স্বিত 
হইয়াছে ? ইছাদের মুলে কি কোন কারণ আছে? ন। আমি যেমন 
অপবাদগ্রন্ত হুইয়াছিলাম, ইহারাঁও সেইরূপ অনৃতধাদে বিপন্ন 
হুইয়াছে ?" আমি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়! জনত। ভেদ 


বাশবাছার। ১৬& 
করত নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখি, অপরাধিয় আমারই সোদর। 
তাহাদের করঘ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ এবং মস্তক ও পদদ্বয় 
বিবিস্ত। সেই শোচনীয় দশা দর্শনে আমার শোণিত সৌত্রাত্র- 
তাপে উচ্চলিত ও অন্ত্রসকল আলোড়িত হুইতে লাগিল । আমি 
রক্ষীদিগকে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দিয়া অনুনয় বিনয়পূর্ববক যুহুর্তমাত্র 
অপেক্ষা করিতে কহিয়। দ্রুতবেগে রাজপ্রতিনিধির নিকেতনা+ 
ভিমুখে প্রস্থান করিলাম এবৎ তথায় উপনীত হইয়া] বন্ুমুল্য একটী 
পদ্মরাথমণি তাহাকে উপহার দিয়া ভ্রাভৃগণের জন্য মান] 
প্রার্থনা করিলাম। তিনি কহিলেন, “এক ব্যক্তি ইহাদের বিরুদ্ধে 
আভিযোগ করিয়। সর্বতোভাবে দোষ প্রতিপাদন করিয়াছে ।তাহাতে 
আবার রাজার অনুমতি ; তৃতরাৎ আমি এক্ষণে কিছুই করিতে 
পারি ন1 ৮ কিন্তু পরিশেষে আমার নির্ধন্ধাতিশয়ভা দর্শনে অনারত্ত 
হুইয়ী তিনি অভিষোক্তাকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে পঞ্চ 
নহত্র রীপ্য প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া! অভিযোগপত্রী প্রতি গ্রহ 
করিতে অনুরোধ করিলেন । অভিযোক্তু। সম্মত হইলে-আমি;াহাকে 
প্রতিশ্রুত অর্থ দিলাম ও পুনরায় তিনি অভিযোগ করিতে না 
পারেন, এজন্য সেই লেখ্যখানি তীহার নিকট হইতে গ্রহণ করি- 
লাম। পরে অবরজদ্ধয়কে সেই বিষম অত্যাপাঁত হইতে মুক্ত করিয়! 
দিলাম। হে প্রক্লাতপালক ! (রাজা আ'জাদ্বক্ত ) ইহীরা উপ- 
স্থিত আছেন, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, জিজ্ঞাসা করুন। 
(ভ্রাতৃয় লজ্জায় অধোবদন হুইয়। নীরবে রহিল) 

পরে আমি তীহাদিগকে গৃছে লইয় স্নান ও নুতন পরিচ্ছদ 
ধারণকরাইয়! দেওয়ানখানায় স্থান দান করিলাম, কিন্তু স্ত্রীকে 
দেখাইনাম না। আমি স্বয়ং তাহাদের আঁহারাঁদির আয়োজন ও 
অন্যান্য কার্য সমাধা! করিতে লাগিলাম। পরে তাহাদের নিদ্রোঁ 
কর্ষণ হইলে নিজ গ্রহে গমন করিতাম। এইরূপে ভিনবৎসর 


১৬৬ বাগবাছার। 


অতিবাহিত হুইয়! গেল । সেই দীর্ধকালমধ্যে তঁছাঁদের চরিত্র-গত 
এমন কোন দোষ দেখা গেল না যে, তাহাতে অসন্তোষ জন্মিতে 
পারে । আমি স্থানাম্তরে গমন করিলে ভীহারই বাটীতে থাঁকিতেন। 
একদ। মধ্যমভ্রাতা দেওয়ানখানায় শয়ান ছিলেন। আমার স্ত্রী 
ভা! জানিতে ন। পারিয়। সানান্তে'বাসপরিবর্ত ন জন্য তথায় গমন 
করিয়া তাহার দৃ্টিপথবর্তিনী হইলেন। লোদর তাহাকে দেখিয়াই 
কামাতুর হুইয়া আমার নিধনজন্য জ্যেষ্ঠের সছিভ পরামর্শ করি- 
লেন। আমি এই ছুষ্ট সঙ্কপ্পের বিবরণ কিছুই অবধারূণ করিতে 
পাঁরিলাম নাঁ। বরৎ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়] সর্বদাই বলিতাম, 
“এক্ষণে ভ্রাতৃগণের মনে ভিতিক্ষা-সর্ধার হইয়াছে, তাহাতেই 
তাহাদের কার্ধ্যে কোন অনার্ধ্যভব এবৎ চরিত্রে কোনরূপ দোষের 
অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না)” 

একদিন মধ্যাহ্ৃকাঁলে সকলে মিলিয় আঁছাঁর করিতেছি, জ্যেষ্ঠ 
সহোদর রোদন করিতে করিতে স্বদেশের প্রসঙ্গ করিয়া! ইরাঁণের 
(পারন্য দেশের ) ভোগবিলাস ও আমোদপ্রমোদের বিষয় 
কীর্তন করিতে লাঁগিলেন। এই আঁক্ষেপৌক্তি শুনিয়া! মধ্যমও 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন | তাহাতে আঁমি বলিলাম, 
“আপনাদের যদি স্বদেশপ্রতিগমনে ইচ্ছ। হইয়া! থাকে, তবে যান। 
আমিও আপনাদের ইচ্ছার বহিভূর্ত নহি । আঁমারও দেশদর্শনে 
স্পুহা জন্মিয়াছে। যদ্দি সম্মত হয়েন, আমিও আপনাদের সমতি- 
ব্যাহারী হুই।” এই কথা বলিয়া! আমি নিজ মন্তব্য ও আমার 
প্রতি সোদরগণের স্মেছের বিষয় স্ত্রীর নিকটে গিয়া বর্ণন করিলাম । 
বুদ্ধিমতী আমার কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, “তুমি সকলই 
জান | ইছাঁর। বোৌঁধ হয় আবার তোমাকে প্রবঞ্চনা! করিবার মন্ত্রণা 
করিয়াছে । ইনার! তোমার চিরশক্র । তথাপি তুমি ইহাদের প্রতি 
আহ্ছা স্থাপন করিতে চাঁও । তুমি জানিভেছ না যেকালসর্প তোমার 


বাশবাছার । ১৬৭ 
বক্ষঃন্থলে পোধিত হইতেছে % অতএব বুঝিয়! কার্ধ্য কর ;”'নফন্য 
কান্যা গতি ।” 

আমি মে কথায় অলম্ুদ্ধি প্রকাশ না করিয়। সত্ব গমনের 
আয়োজনকরত প্রান্তরমধ্যে শিবির লংস্থাপন করিলাম। 
আরে অনেক যাত্রী আলিয়খ উপস্থিত হইল এবং আমাকেই 
সর্ববোপরি নেতৃত্ব প্রদান করিল । পরে শুভক্ষণ দেখিয়া সকলে 
যাত্রা করিলাম । পথিমধ্যে আমি সর্বতোভাবে ভ্রাভৃগণের 
আজ্ঞাপালন ও চিন্তবিনোদন করিতে লাগিলাম, অথচ নিজেও 
সতর্ক থাকিলাম। একদিন আমরা একটা পান্থনিবাসে উপস্ফিত 
হুইলে মধ্যম আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এখান হইতে 
কিঞ্িদধিক একক্রোশ দূরে সল্সাবীল (ন্বর্ণ-নির্বর ) সদৃশ একটী 
উৎন আছে । নেই উৎনের চতুর্দিকে বনুদূরব্যাপী প্রান্তর । 
প্রান্তরমধ্যে স্ছলজ তামরস, মল্লিক! মালতীত্যদি বিবিধ কুম্থম 
অপধ্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । ফলতঃ স্থান'টা গ্রীতিপ্রদ ও 
দর্শনোপযোগী | আমি যদি স্বেচ্ছান্থগ হইতাম, তাহা হইলে কল্যই 
তথায় গ্রমন করিয়া সেই অভিরাম দৃশ্যে হৃদয়রঞ্জন ও শ্রমাবসাদ 
দূর করিতাম।” আমি কহিলাম, “আপনি প্রভু; আপনার যদি 
ইচ্ছা হুইয়! থাকে, কল্যই আমরা সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব 
এবং অভিমত প্রদেশে গমনকরত তথাকার শোভা সন্দর্শনে 
আমোদিত হইব ।” তিনি বলিলেন, “ইহাপেক্ষ' স্বখকর আর কি 
হইতে পারে ?” এই কথা শুনিয়া আমি অন্ুযাত্রদিগকে কছিলাম 
যে, পরদিন সকলকে কোন নির্দিষস্থানে বিশ্রাম করিতে হুইবেক। 
পরে পরিচারকদিগকে বলিলাম, “কল্য পরাতে যেন নানাপ্রকার 
খাদ্যসাম্রী প্রস্তুত থাকে, আমর! ভোজন করিয়! কোন প্রমোদ- 

কর কাধ্যে গমন করিব 1” 


রাত্রি গ্রভাত হুইলে ভ্রাতৃযুগল বেশপরিবর্তন করিয়া সশক্ত্ 


১৬৮ বাগবাছহার। 

হইলেন এবং প্রান্ছিক শৈত্যের অস্তিত্ব বিলোপ না হইতে হুইতে 
নির্দিউ স্থানে গমন করিয়া তথাকার সৌষ্ঠৰ িলোকনজন্য 
আমাকে তৎপর হইতে অনুরোধ করিলেন । আমি ভূত্যদিগকে 
অশ্ব প্রস্তুত করিতে অন্থমতি করিলাম । কিন্তু তাহাতে তাহার! 
কহিলেন, “পদব্রজে আমরা যেমম দর্শনস্ুখ উপভোগ করিতে 
পারিব, অশ্বপৃষ্ঠে মেরূপ হুইবে না। অতএব অশ্বপালদিগকে 
আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব আনয়ন করিতে বলিয়া দাও ।” 
এই ছুই দান (পিপ্তররক্ষক দাসছয় ) কুইলীন (পারস্যদেশীয় 
ধূমপান্যন্ত্র) ও কাকিপাত্র লইয়া আমাদের সমভিব্যাহারী হইল ॥ 
আমর) শরচাঁলন! করিতে করিতে মনের আনন্দে পথবহন করিতে 
ল্াগিলাম। শিবির হইডে কিয়দ্দুর গমন করিয়াই ভ্রাতৃণণ সমভি- 
ব্যাহারী জনৈক অন্ুচরকে কোন প্রয়োজনের ভান করিয়া এক 
দিগকে প্রেরণ করিলেন । পরে আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 
অপরটাকেও তাহার অন্বেষণজন্য পাঠাইয়! দিলেন । আমি ভাগ্য- 
বৈগুণ্যে বিড়স্বিত হুইরা নীরবে রহিলাম, বাউনিম্পত্তি করিতে 
পারিলাম না; কে যেন আমার ওষ্ঠাধর ভুইটী রুদ্ধ করিয়া দিল। 
অবরজগণ গণ্পপ্রসঙ্গে আমার চিভ্তকে অনন্যাসক্ত করিয়া যথেচ্ছ 
আচরণ করিতে লাগিলেন । এই কুক্কুরটী (সমীপবন্তা কুকুরের 
প্রতি অঙ্গলি সঙ্কেত করিয়া) কেবল আমার সঙ্গে রহিল। অতঃ- 
পর আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হুইতে হইতে কণ্টকবনাকীর্ণ একটা 
অটবী মধ্যে উপনীত হুইলাঁম, কুত্রাপি নির্বর ও কুসুমের গন্ধ ও 
পাইলাম না। এই সময়ে গ্রআ্রাবের চেষ্টা হওয়াতে আমি উপবিষ্ট 
হইলে অহনা, অনিফলক চমকিত হুইল । পরক্ষণেই মধ্যম 
সোদর তরবারির আঘাতে আমার ব্রক্মতালু ভেদ করিয়া ফেলিলেন। 
এই ঘটনায় চমকিত হইয়া আমি কছিলাম, “নিষ্ঠুর | আমাকে হত্যা 
করিলে ৭” কিন্তু এই বাক্য স্করিত হইতে না হইতে জ্যেষ্ঠ জাতা 


বাগবাহার | ১৬৯ 
আমার জক্রদেশে ভীষণ মুষ্্যাঘাঁত কর্রলেন। ডুইটী আঁঘাতই 
এরূপ গুরুতর যে, আমি ক্রুদ্ধশ্বান হইয়া! পড়িয়। গেলাম । মনেই 
সময়ে সেই পামরঘ্বয় আমাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়] সর্ববাজ রক্ত: 
করিলেন কুক্কুরটী আমাকে তদবস্থাপন্নর দেখিয়া তীাহাদিগেক 
পশ্চাদ্ধাবন করিল | কিন্তু ভাহার। তাহাকেও আহত করিলেন । 
পরে নিজ নিজ গাত্র অনিদ্বধারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া যুক্তপদে অনা- 
বৃতমস্তকে নকলকে গিয়া কহিলেন, “কান্তার মধ্যে দ্য আনিয়া 
ভ্রাতাকে নিধন ও আমাদিথকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে । অতএব 
বণিকগণ ! সত্বর প্রস্থান কর; কিজানি, যদি এখানে আনিয়া 
পুড়ে তাহা হইলে সকলকেই সর্বস্বান্ত হইতে হুইবেক।” সার্থ- 
বাহেরা দহ্যর নাম অআবণে ভীত ও উদ্দিত্র হইয়া সত্বর প্রস্থান 
করিল। আমার সহধর্মিনী সহোদরদিগের গুণ, আচরণ ও বিশ্বাস 
ঘাতিতার বিষয় ইতঃপুর্বেই অবগত ছিলেন ১ এক্ষণে সেই শত্র- 
গণের প্রমুখাৎ্। তথাবিধ অত্যাপাতবার্তা শ্রবণে আত্মঘাতিণী 
হুইয়। ন্বর্ণে গমন করিলেন ।» 

( এইখানে রাজা আজাদ্বন্ত সপ্যাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন ) হে তপোব্রতগ্পণ! মেই কুক্কুরভক্ত বণিক এই 
পর্যন্ত নিজ দুস্থ জীবনী কীর্তন করিলে নয়নদ্বয় আমার অজ্ঞাত- 
পারে অনর্গল অশ্রু বিসজ্জন করিতে লাগিল । তিনি আমাকে 
বিলপমান দর্শন করিয়া কহিলেন, হে “্ধরণীশ্বর ! যদি অশর্খবীতা 
প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে সর্ধ্ব শরীর অনাবৃত করিয়া মহা- 
রাজের অক্ষিগোচর করিতাম 1৮ এই বলিয়া বক্ষ্যমাণ র্ুস্তান্তের 
যাথার্থ্য প্রতিপাদনজন্য বস্দ্ের উদীচ্য ভাগ ছিন্ন কর্চিয়া বক্ষঃস্থল 
অনারুত করিয়া দিলেন | ফলতঃ তাহাতে এমন স্থান ছিল না যে, 
অঙ্কুলিচতুক্টয় সমাবিষ হুইতে পারে। পরে তিনি মস্তক হইতে 
শিরজ্্াণ অপসারিত করিলে দেখা গেল, তন্মধ্যে এরূপ একটা 


৯৭৩ বাগবাছার ॥ 
গ্বহ্বর হইয়াছে ফে' তন্মধ্যে একটী সমগ্র দাঁড়িত্বের স্থান সংকুলান 
হইতে পারে । উপস্থিত রাঁজপুর্ষণণ সেই হৃদয়স্তত্তন দৃশ্য 
বিলোঁকনে অসমর্থ হুইয়৷ চক্ষু যুদিত করিয়া রহিলেন। অতঃপর 
খাজা পুনরায় বলিতে আরস্ত করিলেন ?-- 

হে দেবান্ুগৃহীত রাঁজকুলতিলক'! ভ্রাতৃদ্য় সমীহিত সিদ্ধ হুই- 
য়াছে ভাবিয়া যখন প্রস্থান করিলেন, এই কুকুর্টা এক প্রান্তে ও 
আমি এক প্রান্তে আহত হইয়া পতিত রছিলাম ; আমার শরীর 
হইতে এরূপ রক্তআীব হইতে লাঁখিল যে, অন্ুমীত্রও শক্তি ও জ্ঞান 
রহিল নাঃ; অথচ কেন যে জীবন গেল ন? বলিতে পারি না। নে 
যাহ। হউক, আমি যেস্থানে শয়ান ছিলাম, তাহা ন্বর্ণদ্বীপের 
€( মিংহলদ্বীপের ) উপকণ্ঠবর্তী । নেই স্থানের সান্নিধ্যে বুজনাকীর্ণ 
একটা জনপদ ও তন্মধ্যে প্রকাণ্ড দেব মন্দির আছে । রাজ্যাধি- 
পতির পরম সুন্দরী একটা দুহিতা মাত্র । বহুসংখ্যক রাঁজন্য ও 
নৃপকুমার সেই বরবর্ণনীর প্রণয়ার্থী হইয়া ছিলেন। সেই দেশের 
ব্রমণীদিগকে অবরোধমধ্যে বাস করিতে হয় ন)। তন্নিবন্ধন রাজ- 
বাল! সঙ্গিনিগণ সমভিব্যাহারে সমস্ত দিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়! 
বেড়ীইতেন। যে দিনের ঘটনা বিরৃত হইতেছে, রাঁজকুমারী সেই 
দিন কতিপয় সহচরী সঙ্গে অশ্বারুঢড হইয়া আমার নিকট দিয়! সন্পি- 
হিত আবরামমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । জঙ্জিনীদিগের মধ্যে জনৈক 
আমার কাঁতরোক্তি শ্রবণে নিকটে আগমন করিল, কিন্তু আমাকে 
রক্তাক্ত দেখিয়। রাজনন্দিনীর পুরোবর্তিনী হুইয়! কহিল, “এ স্থানে 
একজন পুরুষ ও একটা কুকুর রুধিরাপ্ল ত হুইয়৷ পতিত রহিয়াছে 1» 
তিনি এই কথা শুনিবামাত্র নিকটে আগমন করিলেন এবং আমাকে 
তদবস্থাপন্ন দর্শনে ছুঃখিত হুইয়৷ কহিলেন, “দেখ, জীবিত আছে 
কিনা?” ছুই তিন জন সঙ্গিনী অমাঁন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়। 
আমাকে পরীক্ষ! করত কহিল, “এখনও নিশ্বান বহিতেছে।» রাজ- 
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বাল! কহিলেন, “ইছাঁদিগরকে গালিচায় শায়িত করিয়] উদ্যাঁনমধ্যে 
লইয়া চল |» তাহারা তথাব করিল। পরে রাঁজবৈদ্য আহত 
হইলে রাজকুমারী তীঁহাকে পারিতোঁধিকের অঙ্গীকার করিয়া 
কহিলেন, “এই ছুইটা জীবের আরোগ্যবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী 
হুইবেন।” অন্ত্রচিকিৎসক আমার অর্ধবাঙ্গ ধৌত করিয়! ক্ষতগুলি 
পরিষ্কৃত করিলেন, পরে তন্তাবৎ শীবন করিয়! প্রলেপ ও অরিষ্টাদ্দি 
দিয়া আমার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ বেদঘুক্ষের গারবহু ঢালির1 দিলেন ॥ 
এইরূপে তিনি - আমার চিকিৎসা ও রাজকন্যা ন্বয়ত 
আমার পরিচর্যা করিতে লাখিলেন ॥ তিনি সমস্ত দিন 
আমার মস্তকপাঁর্খে উপবিষ্ট থাকিয়া দিবারাত্রির মধ্যে উক্ত 
পানীয় আমাকে তিন চারিবার পান করাইতেন। ক্রমে আমার 
কিঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইলে তিনি নিতান্ত আর্তভাঁবে কহিলেন, 
“কোন্‌ পিশিতাশী পামর তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠ,রাঁচরণ করি- 
য়াছেঃ সে কি দেবঘুর্তিকে ভয় করে না?” যাহা! হউক 
বেদমুক্ষের সরবত ও মাঁজুন সেবন করিয়! দশদিন পরে আমি চক্ষুরু- 
ন্রীলন করিয়া! দেখি, সেই রূপরাশিরমণী রূপবতীসঙ্গিনীনহ আমার 
শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিয়াই আমার বাঁওনিষ্পৃততি 
করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু শক্তিঅভাঁবে পাঁরিলাঁম না, কেবল দীর্ঘ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাখিলাম। রাজবাঁল? ম্বছুভাবে বলিতে 
লাগিলেন, “পারনিক ! স্থির হও» ছুঃখ করিও না) যদিও কোন 
হ্নাত্মা তোঁষার প্রতি এরূপ আচরণ করিয়'ছে, তথাপি যখন 
দেবতা আমাকে তোমার প্রতি অন্থুকুল করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিৎ 
আরোগ্যলাত করিবে ।” আমি সেই অদ্ধিতীয় তুলনাশুন্য সর্বেব- 
শ্বরের নামে শপথ করিয়! বলিতে পারি, যে, বন্ততঃ আমি নিজের 
অবস্থা ভাবিয়! দুঃখিত হই নাই। প্রত্যুত রূপসীর রূপে এরূপ 
মুগ্ধ হইয়াছলাঁম যে, ক্ষণমাত্রে আমার; চেতনালোপ হুইল! 
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দেখিয়া রাজকুমারী ভীহার কমনীয় করপল্লবে আমার মুখে গুলাব 
নিঞ্চন করিতে লাখিলেন। বিৎশতি দিনের মধ্যে ক্ষত সকল 
গ্ুরিরা আমিল। তখন আর রাঁজবাল] সর্বদা! নিকটে থাকিতেন না £ 
নকলে সুপ্ত হইলে রাত্রিযোগ্ধে আগমন করিয়া] আমাকে আহার 
করাইয়া যাইতেন। এইরূপে তিন্নি নিত্য নিয়মিতব্ূপে গতীয়াত 
করিতে লাগিলেন । 

চল্লিশ দিন পরে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হুইয়া আরোগ্য- 
আন করিলাম । রাজকুমারী তাহাতে পরমাহলাদিত হইয়া! ভিষককে 
বিশেষরূপে প্ররস্কৃত এবং আমাকে উৎকষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করি- 
লেন। উাহার যত্তায়াসে ও এঁশিকী অন্ুকম্পায় আমি সম্পূর্ণ* 
রূপো, সুস্থ নবল ও পুষ্ট হইয়া উঠিলাম! কুক্ুরটীও আরেগ্যলাভ 
করিল। ব্াজনন্দিনী আমাকে প্রতিদিন স্রাঁপান করাইতেন, 
আমার কথ। গুনিলে অতিশয় আনন্দিত হইতেম। আমিও 
নানাঁবিষাঁয়ণী উপকথা অবতারণা ক্রমে তীাছার মনোরঞ্জন 
করিতাম। একদ। তিনি আমাকে নিজ ইতিব্রত্ত বর্ণন ও আমর 
পরিচয় ও গত ছুর্ঘটনার বিষয় কীর্ভন করিতে কহিলে আমি আদ্যো- 
পান্ত সমস্ত বিরত করিলাম ॥ শুনিয়া তিনি রোদন করিতে লাঁগি- 
লেন ; কহিলেন “আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এগ্রকার আচরণ 
করিব যে, ভূতপুর্বব বিড়ম্বনাজাল এককালে তোমার স্মৃতি হইতে 
অপবাহিত হইয়! যাইবে ।” আমি উত্তর দিলাম, “ভগবান আঁপ- 
নাকে দীর্ঘারু করুন । আপনি আমাকে পুনজঁবিন দান করিয়াছেন, 
এক্ষণে আমি সর্বতোভাবে আপনারই ; ঈশ্বর করুন,আমার প্রতি 
আপনার প্রসন্ন ও ন্মেহ যেন এইরূপই থাকে ।” বিস্তারে 
প্রয়োজন নাই, নৃপালনন্দিনী কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রিই 
আমার নিকটে বলিয়া থাকিতেন। কখন কখন ধাত্রী তাহার সঙ্গে 
আনিত এবং আমার গণ্প শুনিয়া! নানারপ উপকথা কহিত। যে 


বাগবাহাঁর। ১৭৩ 
দিন রাঁজবাঁল। চলিয়! যাঁইতেন এবং আঁমি একাকী থাঁকিতাঁম 
আমি হস্তযুখাদি প্রক্ষালন করিয়া গোপনে একান্তে আলীন 
হুইয়! উপাসন1 করিতাম । একদা তিনি পিতৃনকাঁশে গমন করিলে 
আনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়! করবক্তণাদি ধৌত করিয়া নমাজ 
(ভজনা) করিতেছি, সহনা তিনি গুঁহমধ্যে প্রবিষ ইইয়! সমভি- 
ব্যাহারিণী ধাত্রীকে কছিলেন,এন দেখি,দেখি, পারসীক কি করি- 
তেছে, জাগরিত আছে, কি নিদ্রা শিয়াছে ৮ এই বলিয়া 
লুক্কায়িত হুইয়! দেখিতে লাগিলেম। কিন্তু আমাকে স্বস্থানে 
দেখিতে না পাইয়া! অতিমাত্র বিস্মরাবিষট হইলেন, কহিলেন, 
“কি আম্চর্্য ! লোকটা কোঁথায় গেল? কাহারও প্রণয়ে পড়ি- 
যাঁছে নাকি ?” এইরূপ উত্ভ্ি কিয়] তিনি গ্রহের প্রত্যেক কোণ 
অন্থুনন্ধান করিতে লাগিলেন ঃ পরে আমি যে স্থানে বাঁয়া 
আরাধনা করিতেছি, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 1 
ইত$পুর্ব্বে তিনি কখন যবনকে উপাসনা করিতে দেখেন নাই, 
অতএব আমার প্রতি দৃষ্টিত করিয়া! নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
পরে উপাসনা সমাপ্ত হইলে আমি যখন এঁশিক বর প্রত্যাশায় 
বাহুত্তোলন করিয়? দণ্ডবৎ পতিত হুইলাম, তিনি অট্টহ্বাঁস্য করিয়া 
উঠিলেন, কহিলেন, “এ কি উন্মভহইয়াছে ৭ করিতেছে কি ৭” 
আমি তীঁহার সেই হাস্যবর শ্রবণে ভীত হইলাম । তিনি আমার 
পুরোবর্তিনী হইয়! জিজ্ঞাসিলেন”“পারনিক !তুমি কি করিতেছিলে ? 
আমি ভয়ে কোন উত্তর দিতে পারিলাঁম না। তখন ধাত্রী তাহাকে 
সঙ্বোধন করিয়া কহিলঃ “আর্য! এব্যক্তি যবনঃ লত ও মানত 
নামক আমদের উপাস্য দেবতার পরম শত্রু | ইহার! ঈশ্বরকে না 
দেখিয়াই উপাসনা করে ।” এইকথা শুনিয়া রাজপুক্রী ক্ষুব্ধ ও অস- 
নষ্ট হইয়া! কহিলেন, “আমি জানিতে পারিনাঁই, এ ব্যক্তি যবন ও 
দেবছেষী | বোধ হয়, তজ্জন্যই ইহার উপরে দেবতার কোঁপ হইয়া- 
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ছিল। নিজ গৃহে স্থান দীন পুর্ব্বক ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া] আমি 
ভাল করিনাই।” এইরূপ বাউনিম্পত্তি করিয়াই তিনি চলিয়! 
গেলেন । আমি তীশহার কথা শুনিয়া! আসন্ন বিপদাশস্কায় নিতান্ত 
উৎকত ও ভীত হইলাম । নিদ্রা আমাঁকে ত্যাগ করিয়! চলিয়া 
গেল। আমি সমস্তরাত্রি কেবল"রোদন করিয়াই অতিবাহিত 
করিলাম, মুখমণ্ডল অশ্রনীরে নাত হুইল। শঙ্কায় উৎকণ্ঠায় 
নয়নজলে তিন দিব! রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল, একবারও 
চক্ষু নিমীলিত হুইল না। তৃতীয় দিন রাত্রিযোগে রাজদুহিতা সুধা- 
পানে উদ্দৃপ্ত হইয়া ধাত্রীসমভিব্যাহারে গ্ৃহমধ্যে দেখ। দিলেনু। 
তীছার মুখে ক্রোধের পুর্ণভাঁব দেদীপ্যমাঁন, করে ধন্ুঃশর । তিনি 
প্রকোষ্ঠের উপকগবর্তিনী বৃক্ষবাটিকায় গিয়া! উপবিষ্ট হইলেন, 
এবং ধাত্রীর নিকট হইতে একপাত্র মদির1 পাঁন করিয়া কহিলেন, 
প্ধাত্রি! দেবদেষটা। যবন আমাদিগের উপাস্য দেবতার অবলেপ- 
ভাঁজন হইয়া কি এখনও জীবিত আছেঃ ন1 তাহার আয়ুঃশেষ 
হইয়াছে? ধাত্রী কহিল, “শুভে ! তাহার দেহে কেবল প্রাণমাত্র 
অবশিষ্ট আছে ।"” ব্াজপুক্রী বলিলেন, “সে আঁমার স্সেহ-স্থীলিত 
হইয়াছে; তাহাকে বাহিরে আমিতে বল।, আমি তচ্ছ বণে 
দ্রুত বহির্গমন করিয়! দেখি, “ভীহার অক্ষি-যুগল ক্রোধে শিখা- 
গ়িতঃ গাঁ রক্তবর্ণ। দেখিয়া ভয়ে আমার হৃদয় শুক্ত হইয়া গেল। 
আমি কৃতীঞ্জলিপুটে তাহাকে অভিবাদন করিয়! সসম্ত্রম নীরবে 
দণ্ডায়মান রহিলম । তিনি আমার প্রতি ভীতিব্যঞ্জক একী কটাক্ষ- 
পাঁত করিয়া ধাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “আমি যদি শরাঘাঁতে 
এই ধর্ম্দ্রেষ্টার প্রাণনবধ করি, তাহ! হইলে ইফ্টদেবতা তুষ্ট হইবেন, 
না আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক ? ইহাকে স্বভখনে 
আঁশ্রয়দান ও ইহার পরিচষ্। করিয়া আমি দেবতার নিকটে 
অপরাধী হুইয়+ছি।,, ধাত্রী প্রতিবাদ করিল, “আপনার দোষ কি? 
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পনি যখন ইছাঁকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখনত জাঁনিতেন না 
যে, এ ব্যক্তি আমাদের দেবশক্র । বরং আপনি ইনার প্রতি যে 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পুত্রস্কৃত হইবেন এবং ইহাকে 
নিজ ছুক্ষতহেতু দণ্ডভাগী হইতে হইবেক 1,» এই কথায় রাঁজকন্য! 
কহিলেন, “ভাল, ইহাকে বমিতে বল, আমি ধাত্রীর সঙ্কেত- 
বাক্যে আসন গ্রহণ করিলে নরেশনন্দিনী আর এক চষক সুরাঁপান 
করিয়া আমাকে লক্ষ্যকরত ধাত্রীকে কহিলেন, “এই পাপীয়ানকেও 
এক পাত্র মদ্য প্রদান কর ॥ কেন না তাহাতে ইহাকে সহজে হত্য। 
করা যাইবেক |» ধাত্রী তথাব করিলে আমি অবিচারে মির 
পান করিয়া নৃপাত্মজাকে নমস্কার করিলাম £ তিনি আমার প্রতি 
একটা বঙ্কিম কটাক্ষক্ষেপণ করিলেন ॥ ক্রমে স্রাশক্তি আমাকে 
উদ্বেলিত করিয়া তুলিলে আমি কবিতা আবৃতি করিতে লাগিলাঁম। 
একটী কবিতা এই £-- 

কি ফল তিলেক বাঁচি, কি লাভ তাহায়, 

উন্নমিত অসি-লত যাহার মাথায় 1৮, :.. 
রাজকুমারী এই কবিতাটা শুনিয়। ঈষৎ হানিয়া ধাত্রীকে সন্বো- 
ধন করিয়া কহিলেন, “তুমি নিদ্রী যাইতেছ ? ধাত্রী তাহার অভি- 
প্রায় বুৰিতে পারিয়] বলিল, .“হা! আমার তক্দ্রাবেশ হইয়াছে ঃ 
বলিয়! বিদায় গ্রহণ পূর্ববক চলিয়া! গেল। রাজ-পুত্রী কিয়ৎক্ষণ 
নিস্তন্ধ থাকিয়! পরে আমাকে সুরানয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। 
আমি তৎক্ষণাৎ একটা চষক মদ্য-পুর্ণ করিয়। তীহাকে দিলাম। 
তিনি অঙ্গবিলান করিয়। আমার হস্ত হুইতে পাত্রটা গ্রহণ করিয়] 
পান করিলেন। আমি তখন তাহার পদতলে পতিত হুইলাম। 
তিনি প্রনন্ন হইয়া! আমার গাত্রে হস্তাপ্পথ করিয়া! কহিলেন, 
“নির্বদ্ধি ! তুমি আমাদের ইষ্উদেবতার এমন কি দোষ দেখিয়াছ 
ষে, তজ্জন্য অশ্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকদৃম? আমি 


৭৬ বাশবাছার। 
গ্রতিবাঁদ করিলাম, “কিঞ্চিৎ অন্তরধাবন করিয়! বিচার করুন। খে 
জগৎ-শিপ্পী এক বিন্দু আহবে ভবাদশ কমনীয় কামিনীরত্বু স্বজন 
করিরা এরূপ লালিত্য-ললামে অলঙ্ক,ত করিয়াছেন যে; বিলোকন- 
মাত্রে নহত্র সহুত্র, হৃদয় 'মোহে অভিভভুত হয়, একমাত্র সেই দেব- 
দেবই কেবল আমাদের উপাস্য । "ভাস্কর" প্রস্তরখগ্ডেঘুর্তি রচনা 
করিয়া শঠতাঁজালে বর্বরদিগকে প্রতারিত করে। ভূর্ণেয় প্রেত 
যাহার স্ষন্ধে আবিষ্ট হয়, লেই অর্ববাচীনই সেই হস্ত-রচিত ঘুর্তির 
পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে । আমি যবন বটে, কিন্তু আমি 
একমাত্র সেই সর্ববজ্রটারই ধ্যানমনন করিয়া থাকি । তিনি ভ্রণুত 
বর্বর দিগের নিমিত্ত নরকের ও আমাদের ন্যায় ভক্তগণের জন্য 
স্বর্গের সুষ্টি করিয়াছেন। আপনি যদি তাহাতে আস্থাস্থাপন 
করেন, তবেই অত্যাসত্য নির্বাচনে সক্ষম ছইবেন ১ আর এক্ষণে 
ষে ঘুর্ভিপূজা করিয়া থাকেন, সমস্ত মিথ্যা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে |, 
অধিক বাগাড়ম্বর নিশ্পর য়োজন ; আমার ইত্যাকার ধন্মালোচনায় 
তাহার পাষাণ-হ্ৃদয় বিগলিত হুইল । অন্তরে এঁশিকী শক্তি ও 
প্রসন্নতার প্রতিপন্তিহ্েতু তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 
“আমাকে তোমার ধন্মনীতি শিক্ষা দাও ।:, আমি তাহাকে উপা- 
সনাপদ্ধতি শিখাইয়া দ্িলাম। তিনি তাহ! অকপট-ছৃদয়ে আবৃত্তি 
করিতে লাগিলেন এব ন্বধশ্ম ত্যাগ করিয়? যবন-ধন্ব পরি গ্রহ 
করিলেন । দেখিয়। আনি ভ্রাহার চরণধারণ করিয়া তাহাকে ধন্য- 
বাদ দিতে লাগিলাম। তিনি স্বপন্মে অলমুদ্ধি প্রকাশ করিয়া 
গ্রভাত পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনুরাগের সহিত স্তোত্রগুলি আরৃত্তি 
করিতে লাখিলেন। 

তদনন্তর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, “দেখ, 
আমি তোমার ধর্মে দীক্ষিত হইলাম বটে, ফ্িিপিতা মাতা পৌন্ত- 
লৈক। তীহাদের জন্য কি কর! যাইবে ?% আমি বলিলাম, 
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“আপনার সে ভাবনায় প্রয়োজন কি? তীহাঁর কর্মানুরূপ ফল 
প্রাপ্ত হইবেন 1” তিনি কহিলেন, “তাহার! পিতৃব্যপুল্রের সহিত 
আমার বিবাছ-ল্বন্ধ স্থির করিয়াছেন । পিতৃব্য-তনয়ও পৌন্তলিক ৷ 
ঈশ্বর ন1 করুন, যদি ভীহার সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহ! 
হইলে পরস্পরের সহবাসে সন্তানোৎপাদিত হইবে । ভাবিয়া দেখ, 
তাহা হইলে কি ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হইবে 1 এক্ষণে যাহাতে 
সেই আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার! যায়, 
এই অময়ে তাহার একটী প্রতীকাঁর করা কর্তব্য 1” আমি কহিলাম, 
“আপনি যাঁছ! অনুমতি করিতেছেন, তা সত্য । এক্ষণে আপনারু 
যুতে যাহা বৈধ বোধ হয়, এরূপ ব্যবস্থা করুন|” তিনি গ্রতিবাঁদ 
করিলেন, “আমার আর এখানে অবস্থিতি কর] যুক্তিনঙ্গত হুই- 
তেছেনা ॥ আমি জিজ্ঞানিলাম, “আপনি কি প্রকারে পলায়ন 
করিবেন, আর কোনৃস্থানেই বা যাইবেন ৭* তিনি উত্তর করিলেন, 
“তুমি এস্থান হইতে কোন যাবনিক পান্থবাসে শিয়/'অধন্থিতি কর ॥ 
ক্রমে তাহা লোঁক সমাজে প্রচার হইবে, স্ুতরাৎ পরে তোমাকে কেহ 
অন্দেহ করিবে না! পরে যে দিন পারস্যদেশে কোন অর্ণবপোঁত 
গমন করিতেছে, জানিতে পারিবে, আমাকে নমাচার দিবে & 
আমি প্রস্তুত হইয়া থাকিব ; সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রে পৌন্তলিকগণের 
হস্ত অতিক্রম করিয়া! তোমার সহিত পারস্যে গমন করিব ।” আমি 
বলিলাম,“আমি আপনার ধর্ম ও মঙ্গলসম্কণ্পে তত সচেষ্ট থাকিব। 
কিন্তু আপনি ধাত্রীকে কি করিয়া অতিক্রম করিবেন ?” তিনি 
প্রত্ুন্তরে কহিলেন, “সে সহজেই হইবে, আমি তাহাকে উগ্র 
গরলপানে বিহ্বল করিয়া রাখিব ।” এইরূপ লঙ্কণ্প করিয়া আমি 
নির্দিউ সময়ে পান্থনিবাসে গমন করত পুবর্মিলনের আশায় 
একটী গ্রকোষ্ঠমধ্যে বাস করিতে লাগিলাম ॥ 
ছুই মাস পরে রৌমানিয়, সিরিয়া ও পারপ্যদেশীয় বণিকগণ 
৩ 
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লপথে স্বদেশপ্রতিগমনে সঙ্কল্পিত হুইয়। স্বন্ব দ্রব্যাদি যাঁন- 
মধ্যে আরোপিত করিলেন ।ত্ীহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত আমার 
আলাপ পরিচয় হইয়াছিল । তাহারা আমাকে বলিলেন, “মহাশয় ! 
আপনি আমাদের সমভিব্যাহারী হউন, আর কতকাল বিধম্মাদি- 
গের দেশে অবস্থিতি করিবেন?” আমি বলিলাম*আমি একাকী নহি, 
আমার সঙ্গে যাহ যাহা আছে, সমস্ত সমেত আমাকে যাইতে হুইবে। 
আর তাহাও বড় অধিক নয়-_-একটা কুকুর, একজন ক্রীতদাঁনী ও 
একী সিন্দুক । যদি আপনার] কিঞ্চিৎ নি্কুয় গ্রহণ করিয়া! পোতি- 
মধ্যে স্বতন্ত্র একটা স্থানদান করেন, তাঁহা হইলে আমি লচ্ছন্দে যাইতে 
পারি।» বণিকের। একটী প্রকোন্ঠ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন । 
তখন আমি ধাত্রী-গুছে গমন করিয়া অন্তরের ভাব গোপন 
করত কহিলাঁম, “মাঁতঃ ! আমি স্বদেশে গমন করিব, রাঁজপুক্রীর 
নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে আলিয়াছি। যদি দয়া করিয়] 
মুহুর্তের নিমিত্ত আপনি ছার সহিত আদার সাক্ষাৎ করাইয়া 
দেন, তাহা হইলে অতীব আনন্দিত হইব ।'” অনেক আপত্তির পরে 
ভিনি লম্মত হইলেন । তখন আমি বলিলাম,“আমি রাত্রে আমিব, 
এখন যাই ।” বলিয়। পান্থনিবাসে গমন করিয়] দ্রব্যাদি পৌত- 
মধ্যে স্কাপিত করিলাম এবং পোৌতাধ্যক্ষকে কহিলাম, “কণ্য কিন্তু" 
রীকে লইয়া! আমি পোতারোহুণ করিব।” নাবিক কহিলেন, “প্রত্যু- 
যেই আঁিবেন, কল্য আমি জাহাজ ছাড়িয়া! দিব ।” প্লাত্রি সমা- 
শ্ঘত হইলে আমি যথা! সময়ে ধাত্রীসদনে গমন করিলাম। রাত্রি 
এক প্রহর অতীত হইলে রাজকুমারী কতকগুলি মণিরত্ব লইয়' 
হীনবেশে পক্ষদ্বার দিয়! নিষ্ধান্ত হইলেন, এবং আমার হস্তে সম 
দিয়! সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। গ্রভাতসময়ে আমর! সিন্ধুকুছে 
উপনীত হইয়! ক্ষুত্র একখানি ভেলকপাঁহায্যে যানমধ্যে গম: 
করিলাম । বল1 বাহুলা, কুক্কুরটী “সঙ্গের সাথী” সঙ্গেই ছিল। 
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অরুণোঁদয় হইলে নাঁবিকেরা জাহাজের পাইল (গুণ-বস্ত্র) তুলিয়া 
দিল, জাহাজ নির্ব্বিত্বে চলিতে লাগিল। এমন নময়ে নহলা বন্দর হইতে 
তোপধ্ধনি মুখরিত হওয়াতে পোৌতশ্ছিত সমস্ত ব্যক্তি ভীত ও বিস্ময়া- 
বিষ হইল | মাবিকের1 অগত্যা জাহাজ নঙ্গর করিল । আরোহিগণ 
রা'জপ্রতিনিধির ভ্রভিসন্ধি কি অন্য কোন্‌ কারণে এই আকস্মিক 
_তোঁপধ্ধনি হইল, নির্ণয় করিবার জন্য পরম্পর আন্দোলন করিতে 
লাখিল। পোতমধ্যে বণিকদিখের বহুনৎখ্যক রূপবতী কিন্কুরী 
ছিল। শামনকর্তা পাছে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া! যান» 
এজন্য তীহার' স্বস্ব সামগ্রী মঞ্ুধামধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন ॥ 
আমিও রাঁজছুছিতাকে লিম্দ্ুকমধ্যে লুক্কায়িত রাখিলাম । ইতিমধ্যে 
রাঁজপ্রতিনিধি দলবলসহ নৌকারুঢ় হুইয়! যানমধ্যে উপাস্থিত 
হুইলেন। বোধ হয়, তাহার আগমনের কারণ এই ?- ধাত্রীর দুভুঃ 
ও রাজবালার পলায়নবার্তা রাজার কর্ণগোচর হইলে তাহা সাধ।- 
বণ্যে প্রকাশ কর] লঙ্জাকর ভাবিয়া তিনি এই বলিয়! প্রন্তিনিধিকে 
পাঠাইয়াছিলেন যে, “আমি শুনিয়াছি, পারলীক বণিকেরা বহু- 
₹খ্যক রূপসী ক্রীতদাসী লইয়া! যাইতেছে ;ঃ আমার ইচ্ছ1 রাজ- 
কুমারীর জন্য কয়েকটা ক্রয় করি। অতএব বশিকদ্দিগকে গমনে 
নিবৃত্ত করিয়া সমভিব্যাহারিণী রমণীদিগকে আমার নিকটে লইয়। 
আনিবে। আমি প্রয়োজন মত কয়েকটা ক্রয় করিয়! অবশিষ্ট প্রেরণ 
করিব” এই জন্যই বোধ হয় বন্দরাধ্যক্ষ পোতমধ্যে আগমন 
করিয়াছিলেন। আমার পাশ্বন্থ একটা সিন্দুকে অপর এক ব্যান্তি 
একটা সুন্দরী পরিচারিণী রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; নগরা- 
ধ্যক্ষ তদুপরি আমীন হুইয়া রমণী সঙ্কলন করিতে লাগিলেন । রাজ- 
কন্যার কথ! আদৌ উত্থাপিত হুইল ন!। আমি তজ্জন্য ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিলাম । সজ্ক্ষপতঃ রাজভূত্যগণ পোতমধ্যে .যতগুলি 
প্রাপ্ত হইল, সমস্ত নৌকারোপিত করিল। তখন নগরপাল 
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হাসিতে হানিতে নেই মঞ্জুষাস্বীমীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন? 
“তোমারও একটা সুন্দরী পরিচারিকা আছে ।” তাহাতে নেই 
বর্বর ভীত হুইয় কহিল, আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া! বলি- 
তেছি, কেবল আমিই যে অপরাধী হুইয়াছি, এমন নহে £ সকলেই 
আপনার ভয়ে স্বস্ব সুন্দরী নারী সিন্দুকমধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে |” নগরপাল এেতচ্ছবণে সমস্ত সিন্দুক অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । আমার সিন্দুকটীও উদঘাটন কিয়া রাজ- 
পুরুষেরা রাজকন্যাকে লইয়া গেল। রাগে ছুঃখে আমি উদ্ভ্ণান্ত 
হুইয়। মনেমনে আন্দোলন করিতে লাশিলাঁম 7যে ঘোর ছর্দৈ্ 
সমুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাতে আমারত জীবন যাইবেই, আবার' 
রজবাঁলার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা ভগবাঁনই জানেন ।” ফলতঃ 
তাহার ভাবনায় আমার আর জীবনে মমতা রছিল ন', দিবানিশ আমি 
কেবল ভীহারই কুশলকামনায় পরমপুরুষের সাধনা করিতে লাখি- 
লাম। পরাদন প্রভাতে রাজভূত্যগপ কিস্করিদিখকে লইর! প্রত্যানয়ন 
করিলে পণ্যজীবীর1 পরমাহ্লাদে স্বস্ব সামগ্রী নির্বাচন করিয়! 
লইলেন। আমি দেখিলাম রাঁজকন্যাব্যতীত সকলেই প্রত্যারত্ত 
হুইয়াছে। অতএব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার সেই 
পরিচারিকাটী কেন তোমাদের সমভিব্যাারিণী হইয়া আগমন 
করিল ন1%” তাহার কহিল, “ঠিক বলিতে পারি নাঃ বোধ হয় 
ব্লাজা তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাঁকিবেন।”৮ বণিকগণ আমাকে 
প্রবোধিত করিবার জন্য কহিলেন, “ভাবনা! কি? যাহা হইবার হই- 
য়াছে £ঃ আপনি যে মুল্যে দাঁনীকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা আমর! 
দা করিয়া দিব ।” আমি নিতান্ত ছূশ্মণায়মান হুইয়! কর্ণধার দিগকে 
বলিলাম, “আমার আর পাঁরল্যগমনে রুচি নাই, তোমর1 আমাকে 
কুলে অবতারিত করিয়া দাও ।” তাহারা সম্মত হইলে আমি 
তাহাদের নৌকায় আরোহণ করিলাম  কুক্ুরটা আমার অনুসরণ 
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করিল। পরে তীরে উ্তর্ণ হইয়া আমি কেবল মণিপূর্ণ কৌটানটা 
নিকটে রাখিলাঘ, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিলু, রাজভূত্যদিগকে বণ্টন 
করিয়া দিল'ম। পরে রাজনীমন্তিনীর অনুসন্ধীনজন্য নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিতে লাখিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কোন উদ্দেশ পাইলাম না । 
একদিন কৌশল করিয়া রা্জীন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু 
'মেখানেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল নাঁ। 

এইরূপে ক্রমাগত একমান কাল ক্ষিপ্ডের ন্যায় উদ্ভণান্ত হুইরা 
নগরের প্রত্যেক বর্ত্বে প্রত্যেক বাটীতে অন্বেষণ করিলাম, মনোঁ- 
ভ্রঃখে ভরমণক্রেশে মৃত্যু আসন্রবর্তী হইল, কিন্তু বানা নিদ্ধ হুইল 
ন।। অবশেষে লিদ্ধান্ত করিলাম, রাঁজবালা নিশ্চিৎ নগরপালের 
বান্টাতেই আছেন, অতএব স্থানাস্তরগমনে বিরত হইয়া তন্মপ্যে 
প্রবেশ করিবার উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলাম। প্রানাদের এক- 
দিকে একী পয়ঃপ্রণালী (নর্দ মা ) ছিল। গ্রণালীটী এরূপ প্রশস্ত 
যে, একজন মনুষ্য অনায়াসে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হুইতে পারে । কিন্তু 
তাহার নির্গম-পথে কয়েকটী আয়ন দণ্ড (ঝাঁজরি) রোপিত ছিল । 
আমি তন্মধ্য দিয়াই পুর প্রবেশের সঙ্কপ্প করিয়া বেশভুষাদি অপ- 
নারিত করত চোরমহল (গুপ্ত গৃহ) মধ্যে প্রবেশ করিলাম ॥ 
অনন্তর মারীৰেশ ধারণ করিয় চারিদিকে অনুসন্ধন করিতে 
লাখিলাম। পাশ্ব বস্তা একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে কে একজন উপাসনা 
করিতেছিল, সেই শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমি সে দিকে গমন 
করিয়া দেখি, স্বয়ং রাজবালাই সেই উপসনাকারিণী । তিনি দণ্ডবৎ 
পতিত হইয়া সরোদনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা! করিতেছিলেন, 
“নাথ ! আমার এই অকপট ভক্তিউপহার গ্রহণ কর্সিয়া আমাকে 
এই ধর্মমভ্রউদিগের,কবল হইতে উদ্ধার ও যিনি আমাকে ইসলাম ধর্থে 
দীক্ষিত করিয়াছেন, তাহার নিকটে প্রেরণ করুন ।” আমি তীছাঁকে 
দেখিতে পাইয়াই ক্ষিপ্রপদে তীহার নিকটে গমন করিয়া! তদীয় 
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চরণযুগল ধারণ করিলাম। তিনি আমাকে বক্ষঃস্থলে স্থপিন করিয়া 
মুঙ্ছিত হইলেন, আমিও ক্ষণকাঁলের জন্য চৈতন্য হারাইলাম। পরে 
ভয়ে প্ররুতিস্থ ছইলে আমি তীহাকে জিজ্ঞানিলাম, “আপনার 
এ দশ। কেন ৭” তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “নগরপাঁল আমাদিগকে 
লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলে» আমি'ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা! করিতে 
লাগিলাম যেন, আমার রহস্যপরম্পর] উদ্ভিন্্ব না হয়, আমাকে” 
কেহ রাজকন্যা বলিয়! চিনিতে না পারে ও তোমার জীবনে কোন 
বিদ্বপাত না হয়। লজ্জানিবারণের এমনই দয়া যে, আমাকে 
কেহই রাঁজবংশসস্তুতা বলিয়। নির্বাচন করিতে পারিল না। পুরে 
নগরপাল ন্বয়ৎ ছুই একী দাসী ক্রয় করিতে সঙ্কণ্প করিয়! অবলা! 
দিগকে দেখিতে দেখিতে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং 
আমাকেই মনন করিয়! গোপনে নিজ গৃহে প্রেরণ করিলেন, অব- 
শিষ্ট রাজসন্রিধানে লইয়া! গেলেন । পিতা তন্মধ্যে আমাকে দেখিতে 
না] পাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দিলেন । কেননা আমিই তীহার এই 
স্কশ্পের মুল । এক্ষণে তিনি আমার পীড়ারসঘাচার প্রগার করিয়া 
ছেন, বোধ হয়, কিছুদিন পরে আমার মৃত্যুব্ভও ঘোষিত হইবেক। 
কেন না,তাহাতে তিনি লোকনিন্দার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারিবেন । পক্ষান্তরে আমার বিপদের সীম! নাই, নগরপাঁল আমার 
সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করেন । আমি ভীহার সঙ্কণ্পে বৈষুখ্য 
প্রদর্শন করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার প্রতি সবিশেষ পক্ষপাঁভিতা 
দেখাইয়া! থাকেন। আমি হৃষ্টচিত্তে তদীয় প্রস্তাবের অন্থমোদন 
করিব, এই আশা! করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এক্ষণে জানিনা, 
কতকাল আমাকে এ্রেরূপ শসঙ্ক হইয়া অবস্থিতি করিতে হুইবেক । 
যদি তিনি আমার প্রতি কোন অবৈধাচরণ করেন, আমি প্রাণ 
ত্যাথ করেব, ইহ আমার গ্রুব সন্ক্প জানিও। কিন্তু তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার মনে আর একটী ভাবের উদয় 


ৰাশবাছার । ১৮৩ 
হইয়াছে, এক্ষণে জগ্রদীশ্বরের ইচ্ছা । তথ্যতীত নিষ্কৃতির 
উপায়াস্তর দেখি ন1 ৮* আমি কহিলাম, “আপনি কি স্থির করিয়া- 
ছেন, আমাঁকে বলুন |” তিনি কহিলেন, “তুমি যদি সাহায্য ও 
চেষ্টা] কর, তাহা হইলে অঙ্কপ্পিত সিদ্ধ হইতে পারে ।” আমি 
বলিলাম, আমি আপনার আজ্ঞা বনে প্রস্তুত আছি; আপানি 
খর্দি অনুমতি করেন, আমি শিখায়িত অগ্রিমধ্যে বম্প প্রদান 
করিতে পারি, আর যদি সোপান প্রাপ্ত হই, আপনার নিমিত্ত 
আকাশে উঠিয়া আপনার আদেশ পালন করি ।” রাজকুমারী 
বলিলেন? “তবে দেবাঁলয়ে গমন কর; সেখানে পাঁছ্ক! 
লইয়া যাইতে নাই। সেখানে শিয়া কষ্ণবর্ণ তিরক্ষরিণী 
দেখিতে পাইবে । এ দেশের প্রথা! এই যে, কেহ গত-সর্বস্ব হইলে 
দেবমন্দিরে গিয়া মেই যবনিকা দ্বার অর্বাঙ্দ আচ্ছাদিত করিয়া 
পড়িয়া থাকে । অধিবাসীরা পুজার্থ তথায় গ্রমন করিয়া নিজ 
নিজ লসঙ্গতিঅন্থসারে তাহাকে কিছু কিছু দিয়া আইসে। 
পরে তিনচারি দিনে কিঞ্চিৎ "সংগ্রহ হুইলে প্রধান পুরোধা 
তাহাকে দেবতার নামে একটি খেলাৎ দিয়া বিদায় করিয়া দেন। 
সে এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায় । অথচ কে নে, কেহ 
জানিতে পারে না। তুমিও গিয়া সেইরূপে আপাদমস্তক আচ্া- 
দিত করত বাউনিম্পত্তি ন! করিয়] বলিয়া থাকিবে। তিন দিন 
পরে যখন পুরোহিত তোমাকে বিদায় করিবার জন্য খেলাৎ 
দিতে আলিবেন, তুমি স্থান ত্যা করিওনা। তাহাতে তিনি 
তোমাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিবেন। তখন বলিবে, আমি 
অর্থসম্পন্তি প্রার্থনা করি না। কোন ব্যক্তি আমাকে অনিষ্ট 
করাতে আমি তাহার প্রতিকুলে আবেদন করিবার জন্যই এখানে 
আগমন করিয়াছি ঠ যদ্দি বিপ্রজননী সুবিচার করেন, ভালই । 
নতুবা! দেবতা স্বয়ং আমার অন্গকুলেই হউক, কি আমার সেই 


১৮৪ বাগবাহার। 

অনিষ কারকের পক্ষেই হউক বিচাঁর করুন|” এইরূপে যতক্ষণ 

দ্বিজজননী তোমার নিকটে আগমন ন! করেনঃ পুরোধাগণ তোমাকে 
যতই অন্ুুনয় বিনয় করুনূ না কেন, তাবৎ তুষি তাহাদের কথায় কর্ণ- 
পাত কি সঙ্কপ্পে অনুমোদন করিওনা । অবশেষে বিপ্রমাতা নিতান্ত 
অনায়ত্ত হইয় তোমার নিকটে আগমন করিবেন। তিনি অতিশয় 
প্রাচীন, ছইশত চত্বারিৎশৎ বর্ষ বয়স্কা। ভীছার ষট.ত্রিংশৎ পুত্র 
মঠের প্রধান পুরোধা । দেবতা তাহার প্রতি অতিশয় অনুকুল ! 
এজন্য তীহার এরূপ ক্ষমতা যেঃ ইতর ভদ্র দেশস্থ সকলেই তদীয় 
আদেশ পালনে ক্লৃতক্ৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন; তিনি যাহা 

ইচ্ছা করেন, প্রাণপণে সকলে তা সাধন করিয়া থাকেন। তুমি 
তাহার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ করিয়া! বলিবে, “জননি ! আপনি যদি এই 
বিড়স্বিত বৈদেশিকের প্রতি সদ্বিচার না করেন, তাহা! হইলে দেব- 
সমক্ষে এই মস্তক বিমর্দিত করিব? তিনি অবশ্যই প্রনন্ন হুইয়। 

আপনার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন। 

পরে যখন তিনি তোমার অভিযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, 

বলিবে, “আমি পারধ্যবানী, আপনার ন্যায়নিষ্ঠা শ্রবণে আপ* 

নাকে ও দেবদর্শন বাসনায় এতদর আগমন করিয়াছি । আমার 

সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে আগমর্ন করিয়াছিলেন । আজ কয়েকদিন 

তাহার সহিত সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে ছিলাম । তিনি দেখিতে 

অতি নুক্্র। ও যুবতী । জানিনা, নগরপাঁল কিরূপে তীহাকে দেখিতে 

পাইয়া বপপূর্ববক ভীহাকে লইয়া শিয়া নিজগৃছে রুদ্ধ করিয়া 

রাখিয়াছেন। মুসলমানদিগের জাতীর প্রথাই এই, যদি কোন 

অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের সহধর্মিণীকে দেখিতে পায়, কি হণ 

করিয়া! লইয়া যায়, তাহ! হইলে আমরখ যতক্ষণ যে কোন রূপেই 

হুউক, তাঁহার প্রাণসংহার করিতে না পারি; তাবৎ অন্জল গ্রহণ 

করিনা । কারণ ষে পর্য্যন্ত নে ব্যক্তি জীবিত থাকে; তাবৎ আমা- 


বাগবাহার। ১৮৫ 
দের শাস্ত্রে স্্ীপ্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ । এক্ষণে আমি অনন্যগতি হুইয়! 
আপনার শ্্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । দেখি, আপনি কি 
বিচার করেন |%; 

এইরূপে রাঁজনন্দিনী আমাকে বিধিমতে উপদেশ প্রদান 
রিলে আমি তীহার নিকট হুইতৈ বিদায় গ্রহণ করিয়1 পুর্বেবাক্ত 
পয়ঃপ্রণালী দিয়া বহির্থমন করিলাম ও অর্গলগুলি পূর্ব 
রোপিত করিয়া দিলাম? পরে প্রভাত হুইলেই মন্দিরে গিয়া 
সর্বা্গ বস্ত্রাচ্ছাদনকরত উপবেশন করিয়! রহিলাম। তিন দিনে 
স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্র আমার নিকটে এরূপ রাশীকৃত হুইল যে, 
দেখিলে ক্ষুদ্র একটী পর্বত বলিয়! ভ্রম জন্মে । চতুর্থ দিবসে পুরো- 
হিতগণ আমাকে বিদায় করিবার জন্য খেলাৎ লইয়া স্তোত্রগান 
করিতে করিতে আমার নিকটে উপস্থিত হুইলেন। কিন্তু আমি 
তাহাদের কথায় কর্ণপাত ন! করিয়া দেবতার উদ্দেশ করত কহিপাঁম, 
«আমি দেবতা ও দ্বিজজননীর নিকটে বিচারপ্রার্থী হইয়া 
এখানে আগমন করিয়াছি, ভিক্ষার নিমিস্ত নছে। যাবৎ আমার 
প্রতি সদ্বিচার ন। হয়, তাঁবহ এস্থান ত্যাগ করিব ন।1” পুরোধার। 
আমার এই সঙ্কপ্প শুনিয়। বৃদ্ধার নিকটে গমন করিয়া আমার 
মন্তব্য নিবেদন করিলেন। তাহার পরে একজন ব্রাহ্ধণ 
আসিয়া! আমাকে কছিলেন, “আইস, মাতা তোমাকে আহ্বান 
করিয়াছেন ।” 

আমি তৎক্ষণাৎ নেই ক্ষ্চবসনে উত্তমরূপে আপাঁদমুগ্ধা মণ্ডিত 
করিয়া তাহার গৃহুদ্বারে উপনীত হইলাম | দেখিলাম, রতুবেদীতে 
দেব-প্রতিম। বিরাজমান $ পার্শ্ে সুবর্ণপর্ধ্যক্কে বনুমুল্য শয়ন-সঙ্জা 
বিস্তারিত ; তদুপরি ক্ুক্ণপারিচ্ছদধারিণী জনৈক স্থবির? উপবিষ্ট ৪ 
তাহার ভঙ্গীতে গ্বাতীর্ধ্য বিস্ফা্িত হুইতেছিল। টৈমালনের চতু- 
[দ্দকে অন্যান্য বিবিধ আপন বিশ্রন্ত-ছিল। বৃদ্ধার বামে দক্ষিণে 


১০২ 


২১৮৬৩ বাঁগৰাহার । 

ছুইডটী শিশু, বয়ঃক্রম আনুমানিক দশ বারো! বহসর। বৃদ্ধ 
আমাকে আহ্বান করিলেন» আমি অগ্রসর হইয়া সসম্ত্মে 
বেদীদণ্ড চুম্বন করিলাম, পরে তীছার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ করিয়া 
মৌনভাবে রছিলাম। তিনি আমার আবেদ্য বিষয় প্রকটিত করিতে 
অনুমতি করিলে আমি রাঁজকুমারার কথান্ুরূপ অবিকল বিবৃত 
করিলাম তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞানিলেন” 
এসুসলমানেরা কি জ্্রীলোকদিগকে অবরোধমধ্যে রক্ষা করে ?? 
আমি ঈশ্বরের নিকটে তাহার পুক্রগ্নণের কুশল কামনা করিরা 
কহিলাম, “আজ্ঞা হী, প্রথাটী পুরীতিন।” তিনি কহিলেন, 
“তোমাদের ধর মন্দ নয়। আমি এখনই তোমার স্ত্রী ও নগর- 
পালকে আনাইতেছি। সেই রাঁসভকে এমনই শাস্তি দিব যে, 
দ্বিতীয়বার সে এরূপ আচরণ না করে, আঁর লোকেও তদ্দষ্ট 
সংবধান হয়।” এই কথা বলিয়া তিনি অন্ুচরদিগরকে জিজ্ঞা নিলেন, 
“কে সেই নগরপাল, যে বলপুর্বক অপরের সহ্ধর্মিণীকে হরণ 
করিতে সাহসী হয় ?, তাহার! কহিল, “সে ব্যক্তির স্বভাবই 
এইরূপ |, বৃদ্ধা তাহার নাম শ্রবণ করিয়া পার্ববর্তী কুমারদ্ধয়ের 
প্রতি দৃষ্টি সঙ্গত করিয়! কহিলেন, “তোমার। এই ব্যক্তিকে সঙ্গে 
লইয়া অবিলম্বে রাঁজবাটীতে গমন করত রাজাকে বলিয়! আইন, 
“নগরপাল লোকের প্রতি বলবিকাশ করিয়া নান! অত্যাচার 
করে। এই ব্যক্তি তাহার অন্যতম দৃষটান্তস্থল ৷ নে ইছার স্ত্রীকে 
বলপুর্ববক হরণ করিয়। লইয়! শিয়াছে। শাস্ত্রে উত্ত আছে, এরূপ 
আচরণ ঘোরতর মহাপাতক্। অতএব বিপ্রমাতা ও দেবতার 
অনুমতি, এই মহাপাতকের প্রতিক্রিয়ার্থ নগরপালের যথাসর্ববস্ব 
লুণ্ঠন করিয়। তাহার অন্ুগৃহীত এই যবনকে দিবে ; অন্যথা অদ্য 
রি তোমার সর্বনাশ হইবে, দেবকোপ তোমার উপরে পতিত 
ছুইবে।” 


বাগবাছার। 5৮৭ 
বাঁলকদয় গাত্রোঁথান করিয়া বহির্থমনপুর্র্বক অশ্বীরোঁছণ করি 
লেন। পুরোধাগণ কীসর বেণু প্রসৃতি বাদন ও স্তোত্রপাঠ করিতে 
করিতে তাহাদের সমভিব্যা াবী হুইলেন। তীহাদিগের পাদচানণা- 
জনিত সমুখিত রজোরাশি গগণমগ্ডল মুকুলিত করিল । নাগরিক- 
গণ পবিত্র বোধে সেই থুলি গ্রহণ করিয়। নয়নে অন্ুলিগু করিতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকলে হুর্গসন্রিধানে উপনীত হুইলেন। 
রাজা ছুর্ণ মধ্য ছিলেন; পদশব্দ ও কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘুক্তপদে 
বহির্থত হইলেন এবৎ লসম্ত্রমে শিশুদ্বয়কে সমুদাচরণ করিয়া আপন 
পারছে নিংহাসনে উপবেশন ক:রাইলেন। জিজ্ঞাঁসিলেন, «আজ 
কোন্‌ প্রয়োজন হেতু আপনারা দর্শনদানে এই অকিঞ্চনকে 
চরিতার্থ করিলেন ?” বিপ্রকুমারদ্ধয় দৈব বিরাঁগের ভয় প্রদর্শন 
করিয়।৷ জননীর অভিমতি ব্যক্ত করিলেন । শুনিয়! রাজ নখ্নরপাঁল 
ও জ্্ীলৌকফীকে সমক্ষে আনয়ন ও দোষের বিচার কনিয়! 
দণ্ডবিধান করিবার জন্য অনুচরদিশকে সৈন্য খ্রেরণ করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। আমি তাহা শুনিয়া নিতান্ত চপ-চ্িত্ত ও উদ্দেত্ব 
হইয়। মনে মনে আন্দোলন করিতে লাখিলাম, “এরূপ আদেশত 
শ্েয়োজনক হইতেছে নাঃ নগরপালের সহিত রাজকন্যা এখানে 
উপস্থিত হইলে সকল বিষয় প্রকাশ হইয়! পড়িবে, স্ৃতরাৎ ভখন 
আমার দশ! কি হুইবে ?” এই ভাবিয়া ভয়ে অন্তঃকরণ অভি- 
ভূত হইল। আমি ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া উত্তারনেত্রে চাহিয়া 
£ছিলাম, লর্বর্শরীর কম্পিত হুইতে লাশিল, মুচ্ছ? আসন্নবন্ত 
হইল । শিশুদ্য় আমার এই ভঙ্জীগত আকন্মিক ব্যভিচার দর্শনে 
ববেচনা করিলেন, রাজব্যবস্থা আমার ইচ্ছার অনুকুল হয় নাই। 
মতএব ক্রুদ্ধ হয়! রাজাকে সম্বোধন করিয়া রুক্ষভাবে কহিলেন”; 
ছুরাত্মন্! তুই এরূপ মদমত্ত বে, ভক্তি-মার্গ উল্লড্বন ক্রমে আশী- 
দূর বাক্যে অলমুদ্ধি প্রকাশ করিয়া গ্রস্তাবিত ঘটনার.বিচারকণ্পে 


১৮৮ বাগবাহার। 

প্রত্যর্থীদিগকে আন্বানার্৫থ লোক প্রেরণ করিতেছিস্‌ ? সাবধান, 
তোর উপরে দেবতার কোপ সঞ্চার হইয়াছে । আমরা স্বাভিপ্রেত 
ব্যক্ত করিয়াছি । ভয়, তদনুযায়ী কার্ধ্য কর্‌ঃ নতুবা দেবতা নিজ 
কর্তব্য পালন করিবেন।” এই কথায় রাজ! আশঙ্কা প্রযুক্ত দণ্ডায়- 
মান হুইয়। ক্লতাঞ্জলিপুটে তীহাঁদিগের ক্রোধ সাস্তৃন। করিতে 
লাখিলেন। তীহার নর্বশরীর বেপতিত হইতে লাখিল। কিন্তু” 
তাহারা আসন প্রতিগ্রহ করিলেন না। এই সময়ে সভাসদ্গ্ণণ 
নগরপালের বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিল । শুনিয়! রাজা অত্যন্ত 
লঞ্জিত হুইয়া আমাকে বনুমুল্য খেলাৎ ও সনন্দপাত্র দিলেন এবং 
শিশু ছুইটাকে বন্ুল সুবর্ণ উপহার দিয়া বিপ্রজননীকে একখান। 
পাত্রী প্রদান করিলেন । আমি পরম তূষট হই মন্দিরে দ্বিজমাতার 
নিকটে গমন করিলাম । রাজা তাহার নামে যে চিঠাখানি দিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল ১--“আমি আপনার আজ্ঞান্থসারে 
যবমের হস্তে বন্দরের কর্তৃত্বভার অর্পণ করিলাম ও তজ্জন্য তাহাকে 
খেলাৎও দিয়াছি ! তিনি ইচ্ছা করিলে নগরপালের পদ ও বিস্ত 
গ্রহণ ও প্রাণসংহার করিতে পারেন । এক্ষণে আশ করি, আপনি 
আমার অপরাধ মাজজঁনা করিবেন ।” ব্রাহ্মণী তুষ্ট হইয়া আমাকে 
সুন্দর একটী পরিচ্ছদ প্রদান করত নহোবাঁৎ বাদন করিতে আজ্ঞ! 
করিলেন। পরে পাঁচশত ধনুর্ধারীকে আহ্বান করিয়া! বলিয়া 
দিলেন, “তোমর] নগরপলকে ধৃত ও তাহার সর্বস্ব লুগন করিয়! 
ইন্থাপ হস্তে দিবে এবং ইহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ করিতে দিবে না। পরে প্রত্যাগ্মন কালে ইহার নিক্ট 
হইতে স্ুখ্যাতিপত্র লইয়া আনিবে।” আমি তাহাদের সমভি- 
ব্যাহথারী হইয়া নগরপালের বাটীতে গমন পৃর্ববক তাহাকে বধ, 
কর্খচারিদিগকে আমেধ, ভাগ্ডার লুণ্ঠন ও লেখ্যপত্রার্দি আত্মসাৎ 
করিলাম ॥ পরে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। রাজবালাকে উদ্ধার 


বাগশবাহার ॥ ১৮৯ 
করিয়। দরবারে গমন ও হুতন ভৃত্য ও কর্মচারী নিয়োগ করিয়া 
তাহাদিগকে প্ররক্কত করিলাম। অনন্তর দেবসেনাদিগকে 
পাঁরিতোধিক প্রদান পূর্বক সুক্ৃতিপত্রী লিখিয়। দিয় বিদায় 
করিলাম। 

অষ্টাহপরে আমি মণিরত্ু, কাঞ্চন, কৌধিক ও লোঁমজ বস্ত্র 
এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানাবিধ ছরজ্ট্রাপ্য উপচার লইয়। প্রথমে 
দেবালয়ে,পরে রাজনন্নিধানে গমনকরত তত্তাবৎ উভয়ত্র বণ্টন করিয়। 
উপহার দিলাম। দ্িজমাত। আমাকে খেলাৎ ও রাজা বহুমুল্য পারি- 
তোবিকঃ উপাধি ও বিস্তর জায়গীর প্রদান করিলেন । আমি তত্তা- 
বৎ পরিগ্রহথ করিয়া প্রত্যাগমন কালে সভিক, সভান্তার, সভানদ 
ও রাজভূত্যদিগকে পুরস্কৃত করিলাম । পরে বাটাতে আগমনপূর্ব্বক 
রাজকন্যার পাণিগ্রহছণ করিয়া! পরম সুখে কাল যাপন কদিতে 
লাগিলাম। প্রকতিপুঞ্জ আমার ব্যবস্থা ও ব্যবহারে তুষ্ট হইল। 
মানের মধ্যে আমি একদিন ব্রাক্গণপ্রস্থতি ও চীরচক্ষুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতাঁম। শেষোক্ত আমার গুণের পক্ষপাতী হুইয়। ক্রমে 
আমাকে সচিবের পদ প্রদান করিলেন। তিনি আমার পরামর্শ- 
নিরপেক্ষ হইয়া কোঁন-কার্য্যই করিতেন না। এই সমস্ত কারণে 
আমার সুখের পরাকাষ্ঠা ছিল ন| বটে, তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমি 
ভ্রাভৃযুগলের জন্য সর্বদাই উৎক্ঠিত হইভাম, লর্বদাই ভাবিতাম* 
তাহার! কোথায় ও কেমন আছেন। 

ছুই বৎসর পরে জেয়ারবাদবানী বনিকদল জলপথে পারস্য 
গিমনজন্য বন্দরে আনিয়া! উপনীত হুইল । তথাকাঁর নিয়ম এই, 
বিদেশী পণ্যজীবীর তথায় উপস্থিত হইলে, তাহাদের নেতাকে 
প্রথম দিন কতকগুলি ছূর্লভ মহার্ঘ দ্রব্য নগ্ররপালকে উপহার দিতে 
হুপ্ন। দ্বিতীয় দিবসে নগরপাল তীহার শিবিরে গমন করিয়া! শতকর! 
দ্রশটাকা শুল্ক গ্রহণ করত গমনের অনুমতি পত্র দিয়! আইসেন। 


৯০ [ও ৰাগবাহার। 
নবাগত বণিকদিগের নায়ক সেই প্রথান্থসারে প্রথম দিন আমাকে 
উপহার প্রদান করিলে, আমি পর দিন তাহার পটমণ্ডপে গমন 
করিয়া! দেখিলাম, আমার ভ্রাতৃদ্বয় মন্তকে করিয়। তীহার দ্রব্য- 
সামগ্রী বহন করিতেছেন । দেখিয়া আমার অত্যন্ত মন?কষ্ট ও 
লজ্জাবোধ হইল । পরে তথা হইতে" প্রতিগমনকাঁলে আমি তাহা 
দিগকে ভূত্যদ্বার1 ডাকাইয়া আনিলাম ও জীর্ণ পরিধেয় মোচর্ন" 
করিয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়1 দিলাম । আর একদিনও 
তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে দিতাম না। কিন্তু “কালস্য কুটিলা 
গতি”--এই ব্যাক্যের সার্থকতাসম্পীদনজন্যই যেন শঠেরা আবার 
আমার সংহারসন্কপ্প করিল । এক] নিশীথমময়েআমি নিদ্রা যাই 
তেছি, পাষণ্ডেরা সহসা অতর্কিতভাবে খৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তর- 
বারি নিক্ষোষিত করিল। দেখিয়! কুগ্কুরটী লক্ষ দিয়া তর্জ্ছান গর্জন- 
সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল । প্রহরীগণ মেই শব্দে 
তটস্থ হয়! উপাগত হুইল, আমিও প্রবুদ্ধ ছইলাম 1 পামরেরা তখন 
পলায়নের উপক্রম করিল, কিন্তু চে ফলবতী হুইল ন1; তাহার! 
প্রতীহারীদিগের খর্পরে পতিত হুইলেন। আমার প্রতি এই 
পাঁষপ্ডোচিত ব্যবহারজন্য সকলে তীহাদিগকে লাঞ্না করিতে 
লাগিল। 

হে রাজন ! এবার আমারও জীবনে আশঙ্কা হইল । প্রবাদ আছে, 
অপরাধীকে ছুইবার মার্ন| করিবে, কিন্তু মে তৃতীয়বার দোষী 
সাব্যস্ত হইলে তাহাকে সমুচিত শান্তি প্রদান করা কর্তব্য । আমি 
ইহাই পর্যালোচনা করিয়া তাহাদিগকে পিঞ্রমধ্যে কদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছিঃ স্থানান্তরে রাখিতে ভরল! করি নাই। কি জানি, 
ইহারা যদি কোন কৌশলে কার! হুইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহ! 
হইলে ঘোরতর ভুর্ব্বিপাক সংঙ্ঘটিত হইতে পারে । অর কিজন্য যে 
কুন্ুরের প্রতি ঈদৃশী তক্তি প্রদর্শন করিয়৷ থাকি? তাহা আপনিই 
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মন্ুভব করুন| মহারাজ! এই আমার গ্রত জীবনী কীর্তিত হইল। 
এক্ষণে ইচ্ছা হয়, এই বৃদ্ধের জীবন দণ্ড করুন, ইচ্ছা হয়, নিষ্কৃতি 
বিধান করিয়া রাজশৌরব বিস্তার করুন। 

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ । 


রঙ 
কাপ শপ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 


াপাই টিকা জপ 


আমি (রাজ! আঁজাদ্‌বক্ত ) সমস্ত বণ করিয়া সেই ধর্ম্বনিষ্- 
স্থবিরকে সাধুবাদ করত কছিলাঁম “ তোঁমার যেমন দয় ও 
সহিষ্চুতার পরাকাষ্ঠাভাব, তোমার সোদরদিগের কাপট্য ও 
ধউভাব তেমনই লীমা শূন্য । ইহা গ্রুব সত্য যে, শ্বজাতির কুটিল 
লাঙ্গল মৃত্তিকাসাৎ হইলে যুগীন্তরেও কদাঁপি তাহার বঙ্কিমতাঁর 
ব্যভিচার ঘটেন। 1” এই কথা! বলিয়া! আমি খাজাকে কুকুরের গল- 
লগ্ন পদ্মরাগমণির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম । বণিক আমার 
দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাখিলেনচ “নগরপালের 
কার্ধে; তিন চারি বসর অতিবাহিত হুইলে একদ। আমি চন্দ্র- 
শালিকা মধ্যে বলিয়। দূরবর্তী কানন ও নাগরিক দৃশ্য দর্শন 
করিতেছি, সহন। দেই প্রতোলী শুন্য বনপ্রন্থে ছুইটা নরঘুর্তি আমার 
অক্ষিলগ্ন কাচখণ্ডে প্রতিবিস্বিত হইল। তাহাদের অদ্ভুত আকৃতি 
দর্শনে বিমোহিত হইয়া! ভূত্যদ্বার! তাহাদিকে আহ্বান করিয়। 
আনিলাম। তাহার! সমীপবর্তী হইলে দেখিলাম, ঘুর্তিদ্ধয়ের মধ্যে 
একটা যুবতী, অন্যতর যুব । যুবাঁর বয়ংক্রম আনুমানিক কুড়ি বাইশ 
বহুসর; কেনন! তাঁহার মুখে শ্মশ্ররাঁজি উচ্চিন্ন হইয়াছিল । করপদে 
দীর্ঘ নখর, মন্তকে দীর্ঘ কুস্তল আতপতাপে কৃষ্ষিম। প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ফলতঃ যুবাকে দেখিলেই বনমানুষ বলিয়! ভ্রম জন্মে। তাহার স্কন্ধে 
তিনচারি বৎনরের একটা শিশু ও দুইটা বস্তরস্তোম ছিল। যুবার মুর্তি 
খানিও যেমন কিদ্ডুতকিমাকার, পরিচ্ছদও তেমনই জঘন্য। আমি 
রমনীকে অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করিয়া যুবাকে জিজ্ঞানিলীমঃ “সথে! 
তুমি কে, কৌথায় বাস কর+তোমার এেরূপ অদ্ভুভ বেশ কেন?” সে 
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অৎন হইতে শিশু ও ্তোম (পু'টুলী) ছুইটা অথতারি করিয়া রোদন 
করিতেকরিতে কিল,“আমি অতিশয় ক্ষুধাতুর ঃফলমুলমাত্র ভোজনে 
আমার দেহ শীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করুন 17৮ 
পরে আমি মাংসাদি আনয়ন করাইয়া! দিলে মে তাহা! ভোজন 
করিতে লাগিল । এই সময়ে কর্চ,কী রমণীর নিকট হইতে আরো 
'কতিপয় স্তোম আনয়ন করিয়া আমার আজ্ঞান্থুমারে বিবিক্ত করিলে 
আমি দেখিলাম, তন্মধ্যে এব্ূপ মণিরত্রাদদি নিহিত রহিয়াছে যেঃ এক 
একটীর মুল্যও কোন রাঁজভাগ্ডারে নাই। সকলগুলিই সুগঠন 
স্রদৃশ্য ও লঘুজ্ভবল ; তন্ততের বিিত্রচ্ছটায় প্রতিফলিত হইয়া 
গৃহটী হাসিতে লাখিল। 

যুবা আহার করিয়। সন্তগু ও স্ফর্তিযুক্ত হইলে আমি পুনব্ায় 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম । সে কহিল, “পারন্যের অন্তর্গত 
ইউজার্রিজাঁন নামক দেশে আমার বাসস্থান । আম বাঁল্যে জনক- 
জননীর অস্কড্যত হইয়া নাঁন! স্থানে নানা বিদ্রবিপন্তি সহ্য করি- 
য্াছি। য়িহ্থদীদিগের হস্ত হইতে পরিক্রাণজন্য বহুদিন ম্নত্তিকা 
মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছি । পিতা ভারতবর্ষ, চীন, কাটয়, রো- 
মাণীয়! প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন ॥ আমার যখন 
বয়ঃক্রম দশ বৎসরমাত্র” তিনি আমার জননী ও অন্যন্য নমস্য- 
শণের মতের বিরুদ্ধে আমাকে বাণিজ্যজন্য প্রথমে ভারতবর্ষ, পরে 
জেয়ারবাদ দেশে লঙ্টয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন বিদ্রবিপদ 
ঘটিল না, অপ্পঁকাল মধ্যেই আমাদের নকল দ্রব্যসাষগ্রী নিঃ- 
শেবষিত হইয়া! গেল। তখন স্বদেশ প্রতিগমনজন্য আমরা অর্ণব- 
পোতে আরোহণ করিলাম । কিন্তু এক মাসের পথ অতিবর্তডিত 
হুইলে একদিন সহনা ঘোরতর ঝটিকা প্রধাবিত হুইয়। আকাশমণ্ডল 
অন্ধকণরাচ্ছন্ন করিল, জলদধার1 অবিরল নির্গলিত হুইতে লাগিল, 
কর্ণ ভার্গিয়া' গেল, কর্ণধার ও নাবিকগণ প্রাণভরে মস্তক মর্দিত 
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করিতে লাগিল । জলযান প্রভগ্তন ও তরঙ্গের আয়ত্ত হইয়া! ক্রমা- 
গত দশদিন উচ্ছ জ্বলভাঁবে চলিয়া অবশেষে একাদশ দিবসে শিরি- 
ঘাতে শতধা চূর্ণ হইয়া! গেল? পিতা ও পণ্যজাত কোথায় 
অপবাহিত হুইল, জান! গেল না। আমি একখানি কান্ঠখণ্ড 
অবলম্বন করিয়া তিন দিন তরক্তাড়নে সঞ্চালিত হইয়৷ চতুর্থ দিনে 
কুল প্রাপ্ত হইলাম। তখন কষ্টকণ্পনায় কাষখণ্ড ত্যাগ” 
করিয়া কুলে উত্তীর্ণ হইলাম । তথা হুইতে দেখিতে পাইলাম, 
দূরবর্তী প্রান্তরনমুহে কতিপয় নর-মুর্তি অম্পুর্ণ বিবনন 
হুইয়! সমবেত রহিয়াছে । দেখিয়া জান্ুভরক্রত তদভিযুখে গমন 
করিলাম । তাহার! আমীকে কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি, 
তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিলাম ন!। গ্রান্তরগুলি ভুট্টাক্ষেত্র ॥ 
অনভ্যের! তথায় অগ্নি প্রজ্ীলিত করিয়। সংগৃহীত শস্যজাত'সিদ্ধ- 
পর করত ভোজন করিতেছিল। প্রান্তরের উপকগ্ঠদেশে কতকগুলি 
কুটির । বোধ হয় তভাবৎ তাহাদের বাঁন-গৃহু ও ভুষ্টাই প্রধান 
আহার্য্য। তাহারা আমাকেও ভোজনার্থ সঙ্কেত করিলে আমি 
কতকগুলি শন্য চয়ন ও নিদ্ধপন্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলাম। পরে 
অপ্পমাত্রায় জলপান করিয়। ক্ষেত্রের এক.প্রান্তে শয়ন করিলাম। 
অতঃপর জাগরিত হুইলে এক ব্যক্তি সমীপবর্তী হইয়া সম্কেতদ্বার! 
পথ দেখাইয়া দিল। আমি আরো! কতিপয় শস্য সংগ্রহ করিয়! 
তাহার প্রদর্শিত পথে পাদচারণ করিতে লাগিলাম । সম্মুখেই বিশাল 
কান্তার শমনের রঙ্গভূমি সদৃশ বিরাজমান । আমি ভু্াগুলি ভক্ষণ 
করিয়া সেই প্রান্তরে অবতরণ করিলাম । ক্রমাগত চারিদিন পর্য্য- 
টনের পর একটী ছুর্ণ আমার নয়নপথে পতিত হইলে তাহাপন 
নিকটে গমন করিলাম । ছুর্গের দৈর্ঘ্যবিস্তৃতি ছুই ভুই ক্রোশ, 
প্রাকার অত্যন্ত পাষাণ গঠিত, তাহাতে একটা মাত্র তোরণ 
অভিন্ন শিলাখণ্ডে আবদ্ধ। কিন্তু তথায় জনমানবের কোন চি্ুই 


বাশবাছার ) ১৯৫ 
দেখিতে না পাইয়া আমি অগ্রসর হইতে লাশিলাম। সম্মুখে উপ- 
গিরি পরিদৃশ্যমান অঞ্জননিভ কৃষ্ণ ম্বত্তিকায় বিরচিত। আমি 
তাহার শিখরদেশে আরূঢ় হুইয়? অন্ভুরে ভিত্তি-পরির্ত বিস্তৃত 
একটী জনপদ দুর্টিগোচর করিলাঁম। পার্থেবিশাল কল্লোলিনী 
হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে । আমি ভগবানের 
মাম গ্রছণকরত তোরণদ্বার দিয়! পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়! বেত্রীসন 
উপরে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী একটা পুৎমুর্তি নয়নগৌচর করি- 
লাম । তিনি আঁষাকে ঈশ্বরের নামোচ্চারন করিতে দেখিয়1! আহ্বান 
করাতে আমি নিকটে শিয়া অভিবাদন করিলাম । তিনি আমাকে 
প্রতি নমস্কার করিয়! রুট, পনির, পক্ষী মাস ও মদির। তোজনার্থ 
এ্রদান করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ খাদ্য ও সুরা গ্রহণ করিয়াই 
গভীর নিদ্রাভিভূত হইলাম । যখন চক্ষু উন্মীলিত হুইল দেখি- 
লাম, রাত্রি হইয়াছে । তখন হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিলাম। গৃহ" 
স্বামী আমাকে তাল প্রদান করিয়। নিজ জীবনী প্রকটিত করিতে 
বলিলেন । আমি সমস্ত বিবৃত করিলে তিনি জিজ্ঞানিলেনঃ “তুমি 
এখনে কি জন্য আনিয়াছ ?% আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 
«আপনি কি উন্মন্ত ? আমি বিদ্বুবিড়স্বনা ও রেশ ভোগ করিয়া 
অবশেষে এতদূর আসিয়া ঈশ্বরানুগ্রছে মনুষ্যের মুখ দেখিলাম । 
আবার আপনি জিজ্ঞাস! করিতেছেন আমি কেন এখানে আমি- 
য়াছি?” তিনি কহিলেন, “যাও, বিশ্রাম কর গিয়], আমার যাহা! 
বক্তব্য আছে, কল্য বলিব ।” 

রাত্রি প্রভাত ছইলে তিনি আমাকে (একটী গৃহের দিকে 
অঙ্গলি অস্কেত করিয়া) কহিলেন, *&এই প্রকোন্ঠমধ্যে কুদ্দালী, 
চালনী ও চর্মকোষ আছে, বাহির করিয়া লইয়া আইস।” আমি 
তত্তাবছ .বহির্থত করিয়া! আনয়ন করিলাম, কিন্তু ভাবিলামঃ “ন? 
জানি, এ ব্যক্তি ছুইটী অন্ন দিয়া কতই কার্ধ্য করাইয়া লয় ।” তিনি 


২১৪ বাগবাহার। 
বলিলেন, “দেখ যে উপশিরিটী অতিক্রম করিয়] এেখাঁনে আি- 
য়াছ, তুমি এই সমস্ত লইয়! তথায় গমন করিয়া ধন্ুপরিমাণ গভীর 
একটা গর্ত খনন করিবে । করিয়া ঘাহ] পাইবে, চালনীদার! পরি- 
স্কৃত করস তাহা চর্মকোষ মধ্যে নিহিত করিয়া আমার নিকট লইয়! 
আনিবে 1” আহি শঙ্্রাদি লইয় নির্ধিদষ্ট স্থানে গমনকরত আদেশ- 
মত গুহাখনন করিলাম এবৎ চালনীদ্বার! প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সঞ্চালিত” 
করিয়া কোবপুর্ণ করিলাম | দেখিলাম দ্রব্যগুলি বহুনুল্য রত্বু। 
তত্ততের জ্যোতিঃ ও বর্ণে আমর নেত্রপুট ঝলনিয়] গেল । 

পরে আমি সেই রত্ুপূর্ণ চর্মকোষ গৃহস্বামীকে প্রদান করিলে 
তিনি তাহা দেখিয়াই কহিলেন, “তুমি এই চর্মাকোষ মধ্যে যাছা 
কিছু আছে, লইয়! শীঘ্র প্রস্থান কর। কালবিলম্ব করিলে তোমার 
মঙ্গল হইবে ন1।”” আমি গ্রতিবাঁদ করিলাম, “আপনি কি-বিবেচন! 
করেন, কতিপয় লোক্টখণ্ড দিয়া আপনি আমাকে আপ্যায়িত 
করিলেন এগুলি কোনু কার্যে লাগিবে ? ক্ষুধাতুর হইলে, এ 
গুলিতে উদরপৃর্ণ হইবে না| সুতরাঁৎ সমধিক প্রাপ্ত হইলেও আমার 
€কোন প্রয়োজন নিদ্ধ হইবে ন1।” তিনি হালিষা কহিলেন, £দেখি- 
তেছি, ভুমি আমারই ন্যায় উত্তরাঞ্চলবাসী অর্ববাচীন | এই জন্যই 
€তোঁষাকে এখানে অবস্থিতি করিতে নিষেধ করি | কিন্তু স্থানান্তরে 
গ্বমন, কি এখানে অবস্থান, তোমার ইচ্ছাসাপেক্ষ । আর একান্তই 
যদি এই পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা! কর, তবে এই অঙ্গরী 
লইর] চকের মধ্যে গমন কর। তথায় শ্বেতশ্মশ্রধারী একটী বৃদ্ধ 
আছেন । তিনি আমার জ্যেষ্টভ্রাতা, আমার মুখের নহিত তাহার 
মুখের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে? অঙ্গরীটী তাহার হস্তে দিলে 
তিনি তোমাকে যত্বু করিবেন। তুমি ত্াার অন্ত হইয়া 
কার্ধ্য করিবে ঃ যদি না কর নিশ্চিৎ প্রাণ হারাইবে। তুমি 
এখানে থাকিলে আমি তোমার জন্য এই পর্য্যন্ত করিতে পারি | 


বাশবাহার। ৯৭ 
ইহার অতিরিক্ঞ ক্ষমতা আমার নাই। আর জ্যেষ্ঠব্যতীত এ 
নগরে আর আমার কেহই নাই।” আমি তাহাকে অভিবাদন 
করত অঙ্গ,রীর সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলাম । দেখিলাম, স্থানটী উত্ক্লউ । আপণ ও বত্মগুলি পরিচ্ছন্ত্রঃ 
রমণীব্লা অবরোধমধ্যে বান করেনা । স্ত্রীপুরুষ একত্রে সর্বত্র 
শাভাগ্ততিক্রমে ক্রয় বিক্রয় করিয়] থাকে । সকলেই পরিপাটী বেশ 
ভুষায় বিচ্ছ,রিত। আমি সেই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে ছষ্ট- 
চিত্তে অগ্রনর হুইয়া আপণচক্রে (চকে.) উপনীত হইলাম । তথায় 
এরূপ জনত। হইয়াছিল যে, একখণ্ড পিত্তলপদক সমবেত জনমণ্ডলীর 
মস্তকের উপর দিয় নিক্ষেপ করিলে সহজেই পিচ্ছিলিত হুইয়া- 
যাইতে পারে । জনতাটী এরূপ ঘনসন্িবিষ যে, সহজে তন্মধ্য 
হুইতে নিদ্ধান্ত হইতে পারা যায়ন]। 
ক্রমে জনসন্ক লতা অপবাছিত হইলে আমি তন্মধ্যে গ্রবিষ 
হইয়া গ্রেরকের ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলান। তিনি জন্মখে 
একটী মণিদ্ড স্থাপিত করিয়া বেত্রামনে উপবিষ্ট ছিলেন ? 
আমি নিকটে গিয়া অভিবাদনকরত অক্কুরিটী তাহার হস্তে 
দিলাম। তিনি তদ্দর্শনে কুপিত হুইয়া কহিলেন, “তুই কি জন্য 
নিশ্চিৎ বিপদে অবগাঢ় হইয়া এখানে আসিয়াছিন ৭ আমার 
কাগুজ্ঞানবভির্জত সোদর তোকে কি নিষেধ করে নাই ?" আমি 
প্রতিবাদ করিলাম, “তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু 
আমি শুনি নাই।” এই বলিয্বা.আদ্যোপান্ত নিজ বৃত্তান্ত কীর্ভন 
করিলাম । তখন তিনি গাত্রোথান করিয়া! আমার হস্ত ধারণকরত"” 
গৃহে লইয়া গেলেন । গৃহুটী রাজ প্রানাদের অন্ুরূপ 1 তাহাতে অনেক 
দাসদানী ছিল। বৃদ্ধ আমাকে একী নিভৃত কক্ষে লইয়! গিয়া 
কোমল ভাবে বলিলেন, “বস ! তুমি এই শ্মশানভুমিতে সমাগত 
হুইয়! কি নির্ব.দ্বিতাই প্রকাশ করিয়াছ ; এমন হতভাগ্য অদ্যাপি 


১৯৮ বাগবাহার। 

আছে যে, এই কুহকময়ী পুরীমধ্যে পদার্পণ করে 1” আমি উত্তর 
করিলাম, নিজ ভাগ্যচেষ্টিত অগ্্রেই বিরত করিয়াছি । এক্ষণে 
আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া! এখানকার রীতিপদ্ধতীত্যাদি বর্ণন 
করেন, তাহা হুইলে। আপনার 'ভুই সহ্বোদর যে কেন আমাকে 
এস্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন; বুৰিতে পারি ।” লৌম্য স্থবির 
গ্রতিবাদ করিলেন, “ঈশ্বর এদেশের ব্াঁজাপ্রজ! সকলের গতি” 
বিরূপ হইরাছেন। তাহাদের ধর্্মও বিচিত্র, কর্মও বিচিত্র ! একটা 
দেবালয়ে একটা দেবপ্রতিমা আছে । প্রেতভুত সেই মূর্তির উৎ্স্গ- 
দেশে প্রবিষ্ট হইয়া আগন্তুকের নাম, আভিজাত্য ও ধর্ম কার্শের 
বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। সে কথা রাঁজারতকর্ণগোচর হইলে তিনি 
সেই আগমনকারীকে দেবসমক্ষে দণ্ডব পতিত হইতে আজ্ঞা 
করেন। যদি মে তাহা করে, ভালইঃ নচেৎ মেই হতভাগ্যকে নদী- 
মধ্যে নিমজ্জিত করিয়! দেওয়1 হয়| আবার যদি সে পলায়নের 
উপক্রম করে, তবে তাহার শরীরের গুপ্তাহশ সকল এরূপ বৃদ্ধি" 
পাইতে থাকিবে ষে, তভাবৎ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে, নে 
তাহার ভার সহ্য করিতে পারিবে না। পরমেশ্বর এই জনপঙ্গে 
এইরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন?। : এই "জন্যই আমি 
তোমার প্রতি দয়াপরবশ হুইয়! তোমাকে এস্থান ত্যাগ করিতে 
প্রবত্তি দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার অনুরোধে আমি একি 
কৌশল স্থির করিয়াছি। তাহাতে তুনি এখানে কিয়দ্দিন অব- 


স্থিতি করিতে পারিবে, আপাতত কোঁন বিপদে পড়িবেন। 1” 
আমি জিজ্ঞাসিলাম, “আপনি কি স্থির করিয়াছেন, আমাকে,বলুন। 


তিনি কহিলেন, “আমি তোমাকে মন্ত্রিকন্যারংনহছিত বিবাহ দিব 1” 
আমি প্রত্যুভরে কহিলাম, “অমাত্য,আমার ন্যায় নিঃসম্বল ভিখা- 
রীকে কন্যা দান করিবেন কেন? বিশেষ আমি ভিন্ন ধরা 
বলম্বী। আর তাহার ধর্মও কখনই অবলম্বন করিতে পাঁরিব না 1” 


বাশবাহার। ১৯১ 
তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “যে ব্যক্তি এ দেশের প্রথানুলারে 
প্রতিমাসমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হুইবে, সে ভিক্ষু হইয়াও যদি রাজ- 
কন্যার পাণিগ্রহণার্থীহয়, রাজাকে তাহা সাধন করিতে হইবে, 
প্রস্তাবিত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে মনস্তাঁপ দিতে 
পারিবেন না। রাজা আমাকে" অতিশয় অনুগ্রহ করেন, আর 
তজ্জন্য অমাত্য ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা অত্যন্ত মান্য 
করিয়া থাকেন? তীহার! সপ্তাহে হুইবাঁর উপাসনার্থ দেবালয়ে 
গ্রমন করেন । কল্য সকলে তথায় সমবেত হইবেন । আমিও 
তোমাঁকে সেই সময়ে সেই স্থানে লইয়। যাইব । এই বলিয়া তিনি 
আমাকে কিঞ্িতৎ পানাশনীয় প্রদান করিয়া বিশ্রীমসেবার্থ একটা 
গ্রকোষ্ঠে প্রেরণ করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে আমি তাহার সমভিব্যাহারী হুইয়া দেবমন্দিরে 
মন করিয়! দেখিলাম, আধারণ লৌকে উপামনা সমাধা করিয়] 
ইতস্ততঃ গমন করিতেছে । বাজ! ও অমাত্যগণ উফ্ণীষ অবতারিত 
করিয়া দেবসমক্ষে পুরোধাখণের পাশ্থে ঘৃতিকীসনে উপবিষ্ট 
[হিয়াছেন। চতুর্দিকে স্বীয় অগ্দরা ও কিমৃপুরুষবাসী কিন্নর- 
দদৃ্শ প্রিয়দর্শন অনুঢ় তরুণতরুণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হয়| দণ্ডায়মান। 
দেখিয়া বুদ্ধ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “এক্ষণে আমি 
বাছা বলিব, তোমাকে তাহ করিতে হইবে ।৮ “আমি তথাবৎ 
টরিলে ভূপতি সেই সাধুশীল স্ছবিরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন 
'এব্যক্তি কে, কি প্রার্থনা করে ?৯ বুদ্ধ কহিলেন, “ এই যুবা 
মামার কুটুম্ব, আপনার পাদবন্দনাজনিত চরিতার্থতা লাভলালসায় 
হুদুর হইতে আগমন করিয়াছে । বাসন1, মন্ত্রী মহাশয় ইহাকে 
ঢানপদে উন্নমিত করিয়] নিজপরিবারভুক্ত করেন। এক্ষণে দেবতা 
৪ আপনার অনুমোদন হইলেই হুর ।” রাজ] বলিলেন, যুব যদি 
আমাদের ধর্ম ও জাতীয় আচারব্যবহার পরিগ্রহ করেঃ তবে ইহার 
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সমীহিত সিদ্ধ হইতে পাঁরে ৮ এই কথা বলিবামাত্র দেবমন্দির 
তৌধ্্যত্রিকনাদে মুখরিত হইল । পরে এক ব্যক্তি আমাকে একটা 
বহুমুল্য পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ববক ক্ৃষ্ণাংশুক (কাল ফিতা) দ্বারা 
্লদেশ রুদ্ধ করিয়! দেব সমক্ষে লইয়া গেল। পরে আমাকে 
দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া! পুনক্ুত্থাপিত করিলে প্রত্যাদেশ হুইল, 
“যুবক! তুমি আমার উপাসকঞ্রেণীর কান্তিপুষ্ট করিয়া! উত্তম 
করিলে । আমিএক্ষণে তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিব ।” 
এই কথা শুনিয়৷ উপস্থিত ব্যক্তিগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে কহিতে লাগিল» “তুমিই সাধু ও মহানুতব, অতএব 
দীর্ঘজীবী হও 1৮ 

নায়ংকাল মাত হইলে রাজ! অশ্বারোহুণপুর্বক সভাসদ- 
অমভিব্যাহথারে প্রধানামাত্যের ভবনে গমন করিয়া জাতীয় দ্রীত্য- 
স্থুমারে তদীয় ভুহিতার সহিত আমার উদ্বাহুকার্ধয সমাপন করিলেন 
এবং মন্থ্রিবালীকে বন্থুবিধ যৌতুক দিয়া আমাকে কছিলেন, 
*দেনতার আজ্ঞান্থসারে আমর তোমার হস্তে মন্ত্রিকন্যাকে নমর্পণ 
করিলাম ।” এই বলিয়! আমাদিগের অবস্থানের নিমিত্ত একটা 
গুহ নির্দদিট করিয়। দিলেন। আমি দেখিলাম, অচিবনন্দিনী 
লৌন্দর্শ্যাংশে সাক্ষাৎ স্বর্গ-বিদ্যাধরী, গঠন্টী পরিপা্টী, অজ- 
প্রত্যসগ্ডুলি দোবসম্পর্কশূন্য । আমি তীহার সহবানে পরম সুখে 
কালাতিপাত করিতে লাখিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃসান করিয়' 
রাজার নিকটে গমন করিতাম। তিনি আমার অতিশয় পক্ষপাত' 
হুইয়। উঠিলেন, আমার আনলঙ্গলাভে প্রীত ছইতেন, আমাকে নিত; 
বহুয়ূল) উপহার ও খেলাছ দিতেন। আমি তীহার প্রলাদে কিয় 
দ্দিনমধ্যে অন্যতম সচিবের পদে উন্নীত হইলাম । আমার পার্থি, 
সম্পদের ইয়ত্ত। ছিল না। কেন না বনিতার হস্তে যে সমস্ত সুবর্ণ ও 
মণিরভ্বাদি ছিল, তাহার সংখ্যা কর! সুদুরপরাহুত। 
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ছুই বহনর অনুরূপ সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইলে, স্ত্রী অন্ত- 
ব্বত্ী হঈলেন। অফ্টস ম|স' গত হইলে ক্রমে যখন গর্ভের পুণতা 
সাধন হইতে লাগিল, সহসা গ্রসববেদনা উপস্থিত হওয়াতে ধাত্রী 
উপস্থিত হইর। একট যৃত বৎস প্রসব করাইল 1 মেই সদ্যোজাত 
শিশুর বিষে গর্ভিণীও স্ুন্টিকাঁপীড়াক্তান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করি- 
লেন। আমি দয়িতাবিয়োগশোকে উদ্ভ্রান্ত হইয়। অনবরত অশ্ঞ 
বিনজ্জন করিতে লাখিলাম। প্রতিবেশবানিনীণণ আমার রোদনশব্দ 
শ্রবণ ক্রিয়া দলে দলে গৃহ্মধ্যে আগমন করিল এবং আমার মন্তকে 
হস্তাপ্পণকরত বিবস্ত্র প্রায় হইয়! রোদন করিতে লাগিল | ক্রমে জনতায় 
গৃহটী এরূপ সপ্ক,লহহইল যে, আমার শ্বীসরোধ হুইয়! গেল+ স্ৃত্ুত 
আসন্নবর্তী হইল । এমন সময়ে সহলা আমার কণ্ঠলগ্ন কৃষ্ণাংশুক 
পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে আমি চাহিয়া দেখিলাম, -আকর্ষণ- 
কাদরী সেই বুদ্ধ, ঘিনি আমাকে মন্ত্িতনয়ার সহিত বিবাহ দদিয়া- 
ছিলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া! কছিলেনঃ “নির্বোধ! 
ক্রন্দন করিতেছ কেন? আমি কছিলাম, “পাধাণ-হাদর ! এ 
প্রশ্নের কি অবনর আছে ৭ আমি রাজ্য হারাইয়াছি, শান্তিছ্যিত 
হুইয়াছি, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আখি রোদন করিতেছি 
কেন ?” তিনি নাঁসিকাবিক্লৃত করিয়া প্রতিবাদ করিলেন, “এক্ষণে 
রোদন ত্যা্ণ করিয়া নিজের পরণগতিজন্য চিন্তা কর । আমি পৃর্ব্বেই 
বলিয়াছিলাম যে, মৃত্যুই তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে ॥ 
এক্ষণে কালপুর্ণ হইয়াছে, মৃত্যুব্যতীত কিছুতেই আর তোমার 
নিস্তার নাই।” ৰর 
অবশেষে নাগরিকের? আমাকে রুদ্ধ করিয়া দেবালয়ে লইর! 
গেলে আমি দেখিলাম, রাজা, রাজবল্লভ ও দেশবাসীর! সকলে 
সেই স্থানে সমবেত হইয়াছে ) আর সকলের সমক্ষে আমার স্ত্রীর 
সমস্ত সম্পত্তি রাশীকড রহিয়াছে । যাহার ইচ্ছা হুইতেছে, মুল্য 
২৬ 
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দিয়া রাশি হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে? ক্রমে সমস্ত 
বিক্রীত হইলে লব্ধ মুল্য মাংস ও অন্যান্য খাদ্য ও ফলের সহিত 
একটী কাষ্ঠকোষ মধ্যে নিহিত হইল। পরে সমাধিক্ণ আমার 
স্্ীপুন্রের শবও অন্য একটী মগ্জুষামধ্যে বদ্ধ করিয়া! ছুই্টী একত্রিত 
করত উউ্উ-পৃষ্ঠে আরোপিত করিল। আমিও দেশীচারান্সারে 
স্ত্রীর পরিত্যক্ত রত্বালঙ্কার লইয়! তাহাতে আরোহণ করিলাম 
ব্রাক্ষণেরা বেণুরব ও স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে আমার অগ্রে 
অগ্রে চলিলেন। আমি যে দ্বার দিয় প্রথমে পুরীমধ্যে গ্রবিষ্ট 
হইয়াছিলাঁম, উড্রটী সেই দ্বার দিয়া চাঁলিত হইল । পুর্বে যে 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী প্রতীহারীর বিষয় কীর্তিত হইয়াছে, তিনি 
আমার বর্তমান দশ! দর্শনে রোকুদ্যমান হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
“শমনদৃত-ধূত হতভাগ্যযুবক! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত ন1 করিয়া 
পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অকারণে জীবন হাঁরাইলে | এক্ষণে আমাকে 
দোষ দিতে পারিবে না, আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম।” 
আমি সমস্ত শুনিলাঁম, কিন্তু দেখিয়। শুনিয়! এরূপ হুতবুদ্ধি হইয়া- 
ছিলাঁম যেঃ বাঙনিম্পত্তি করিতে পারিলাঁম না ॥ এমন কি আমার 
পরাগতিই ব1 কি হইবে, অবধাঁরণে অক্ষম হইল'ম। অবশেষে আমি 
পুর্বকথিত গ্রস্তরময় হূর্গদ্বারে নীত হইলে কয়েক ব্যক্তি দার 
বিবিস্তু করিয়া আমাকে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইল। এই সময়ে 
একজন ্রাহ্মণ পুরোবর্তী হইয়া আমাকে সস্বোধন করিয়া কহিল, 
সংসারের গতিই এই যে, জীব একদিন জন্মগ্রহণ করে, আর এক 
দিন নিজ ভাঁরবহ দেহ পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া যায়। এক্ষণে 
তোমার পুভ্রর, কলত্র, বিভ্ত ও চলিশ দিনের উপযোগী আহার্ধ্য 
রছিল, গ্রহণ করিয়া যাবহ'দেবতাঁর দয়] ন। হয়, এইস্থানে অবস্থিভি 
কর।” আমি ক্রুদ্ধ হইয়া! সেই ব্রাঙ্গণ, দেৰতা ও সমভিব্যাহারী- 
দিথের প্রতি কটক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তাহাতে সেই 
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ইউরোপীয় বেশধারী আমাকে নিষেধ করিয়। কছিভে লাঁশিলেন, 
“সাবধান, বাঙউ নিষ্পত্তি করিও না । যদি আর একটী কথা ক৩, 
ব্রাহ্মণের এখনই তোমাকে ভম্মীভূত করিবে । অতএব ভ্রোখ 
সম্বরণ করিয়া অদৃষ্টচিকীর্যায় আত্মসমর্পণ কর। যদি দেবত। 
প্রসন্্ হয়েন, সম্ভবতঃ পুনর্ববার শর স্থান হইতে যুদ্তিলাভ করিতে 
পারিবে ৮ অবশেষে সকলে আমাকে সেই কারামধ্যে পরিত্যা্ধ 
করিয়। দ্বারবদ্ধ করত প্রস্থান করিল । 

আমি তখন নিতান্ত দীনভাবে রোঁদন করিতে করিতে উত্তান্ত 
হইয়া কলত্রের যুতদেছে পদাথাঁত করত কছিলাঁম, “হতভাখিনি ॥ 
অপত্যপ্রমবই যদি তোর ম্বত্যুর কারণ নির্দিষ্ট ছিল, তবে কিনিখিত্ত 
উদ্বানুত্রে বদ্ধ ছইয়] গর্ভধারণ করিলি ? আমি এইরূপে কিয়ৎক্ষণ 
উন্মন্তবৎ অসদূশ আচরণ করিয়া অবশেষে নীরবে রহিলাম। 
দেখিতে দেখিতে প্রভাকর গগণের মধ্যসীমায় উপনীত হইয়া 
দিগন্ত উত্তপ্ত করিয়! তুলিল। আতপতাপে আমার মস্তিষ্ক উঞ্ণ 
ও নানারজ্জ পুতিগন্ধে সন্ক্চত হুইল। যে দিকে নয়ন সঞ্চরিত 
হুইতে লাগিল, সেই দিকেই শবকষ্কাল ও রত্ুরাজি দেদীপ্যমান। 
আমি ভখন গাত্রোর্থান করিয়া নৈশ নীহার ও আহ্বিক সন্তাপ 
হইতে রক্ষাসাধনছেতু কতিপয় কান্ঠকোষদ্বারা একী আশ্ম 
রচনা করিলাম । পরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে একটা 
উত্ন দেখিতে পাইলাম। উৎসটা প্রাচীর ভেদ করিয়। 
অভ্যন্তরে প্রবাহিত হুইয়াছে। আমি সেই নিবর্র-বারি 
ও ব্রাঙ্গণগ্রদত্ত খাদ্য উপযোগ করিয়া বহুদিন অতিবাহিত 
করিলাম । ক্রমে সমস্ত নিঃশেষ হুইলে ভীত হইয়া ঈশ্বরের নাম 
জপ করিতে লাখিলাম। সিদ্ধিদাতার এমনই করুণা যে, সহস! 
দ্বার রিবিক্ত করিয়া একটা বৃদ্ধ শবসমভিব্যাহারে অভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হুইণ। পরে তাহার সমভিব্যাহারীর! প্রস্থান করিলে 


রঙ 


২5৪ বাগবাহার। | 
আমি এক দগ্ডাঘাঁতে তাহার মস্তক চুর্ণ করিয়া ফেলিলাঁম এবৎ 
তাহার পরিত্যক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়। কিয়দিন অতিবাহিত করি- 
লাম। এইরূপে শ্শ[নাগত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া আমার 
নচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইতে লাখিল। 

একদ| একটা যুবতী শব লইয়" প্রেত-ভুমিতে আগমন করিল! 
তাহার সৌন্দ্ধ্য দর্শনে তাহাকে হত্যা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল" 
না। সে আমাকে দেখিয়াই ভয়ে মুচ্ছিত হইল । আমি সেই 
অবসরে তাহার খাদ্যসামঞ্রীগুলি নিজ আশ্রমে লইয়া গেলাম। 
কিন্তু একাকী ভোজন করিতাম না। ক্ষুধাোবোধ হইলে 
উভয়ে একত্রে আহার করিতাম। তরুণী আমার ব্যবহারে ক্রমশঃ 
বাঁতাশকা হইয়া অবশেষে আমার আশ্রমে গতায়াত করিতে 
লাগিল ॥। একদা আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস করিলে সে 
কহছিলঃ “আমি নরপতির সর্ববাধ্যক্ষের কন্যা ; পিতৃব্যসুতের সহিত 
আমার বিবাহ হুইয়াছিল। বিবাহ্রাঁএরতেই অকস্মাৎ শুল- 
রোগে আক্রান্ত হুইয়! তাহার কাল প্রাণ্ড হয়। পরে অন্ুযাত্র- 
খণ শবনমেত আমাকে এই শ্বাশানমধ্যে রাখিয়া গিয়াছে ॥” 
এই কথা বলিয়া মে আমার বিষয় শুশ্রযু হইলে আমি তাহা 
আমুলতঃ কীর্তন করিয়া কহিলাম, £ছিশ্বর তোমাকে আমার 
নিশিত্ই প্রেরণ করিয়াছেন £” নবীন]1 ঈবৎ অধরবিকাশ করিয়া 
মৌনভাবে রহিল। কালে অন্যোন্যের প্রতি পরম্পরের অনুরাগ 
সঞ্চার হইলে আমি তাঁকে ইনলাম ধর্শে দীক্ষিত করিয়া যথা- 
শাজ্স তাহার পাণিগ্রহণ করিলাম। কিয়দ্দিনমধ্যে সে অভর্বত্রী 
হুইর়1 যথাব্ালে একটী সন্তান প্রনব করিল। ক্রমে তিন বৎসর 
কাল অতিধাহিত হইয়া গেলে আমি একদিন বণিতাঁকে সম্বোধন 
করিয়া কছিলাম, “আব কতকালই বাঁ আমর1 এ ভাবে অবস্থিতি 
বনি ঠ অথচ নিষ্কৃতিলীভেরওত কোন উপায় দেখে না। নে” 


বাশবাছার॥ ২০৫. 
কছিল, “বিধাতা যদি প্রসন্ন হয়েন, তবেই নিস্তার, অন্যথা এই 
স্থানেই দেহ পতন হইবে 1” আমি তাহার কথা শ্রবণ ও কারাবান- 
জনিত যক্্রণাকর অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচন1] করিয়া অশ্রুবর্ষণ 
করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ রোদন করিলাম, বলিতে পারিন!। 
পরে সহুলা নয়নেরপল্লবুগল আমার অজ্ঞাতনারে যুকুলিত হইল। 
ডখন স্বপ্পদেবী মনোমধ্যে আবিভূ তি হওয়াতে আমি যেন যুক্ত- 
নেত্রে একটি মুর্তি অবলোকন করিলাম। মুর্তপী আমাকে সম্বোধন 
করিয়া! যেন বলিল, “যদি তোমাদের স্থানান্তর গমনের ইচ্ছা! হুইয়] 
থাকে» তোমর। পয়গপ্রণালীর মধ্য দিয়! পলাইতে পার।” আমি 
সেই কথায় আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া নিদ্রাপগমে গাত্রোর্থান 
করত জআ্্রীকে কহিলাঁম, “জীর্ণ মঞ্ুষা হইতে কীলকগুলি উত্তোলন 
করিয়া লইয়া আইস, তদ্দারা পয়োনালী প্রশস্ত করিতে হইবেক |» 
পরে মে তাহা আনয়ন করিলে আমি তদ্দারা প্রস্তর কর্তন করিতে 
লাখিলাম। সংবৎনর পরে কার্ধ্য সমাধা হুইল । তখন ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিয়! কতকগুলি উৎ্রুষ্টতম রজু সঙ্কলনকরত পুর কলত্র- 
লহ নেই সুরঙ্গপথে নিক্ষণন্ত হইলাম। পাছে কেহ ধৃত করে, 
এ জন্য রাজবর্মে গমন করিলাম না| একমান হুইল, বনেবনে 
শৈলেশৈলে বিচরণ করিয়া অদ্য ভবমকশে উপস্থিত হইয়াছি। 
বুভুক্ষাপীড়িত হইলে কেবল ফলমূল মাত্র উপযোগ ধরিতাম । 
শরীর এরূপ তেজোহীন হইছে যে, আর বাক্যস্ফকরণ করিতে 
পারি না।.আর তাহার প্রয়োজনও নাই, আমার জীবনী সমাপ্ত 
হইয়াছে ।” | 

হে র।জরাঁজেশ্বর ( রাজ আজাদ্বক্ত )! যুবার জীবনী শ্রবণে 
আমার (খাজার ) চিত্ত করুণারসে আগ্ল ত হুইল । আমি তাহাকে 
সান ও উৎকৃষ্ট বেশভুষা ধারণ করাইয়া নিজ প্রতিনিধিত্বে নিয়ো- 
জতি করিলাম। কালে রাজকন্যার গর্ভে আমার অনেকগুলি সন্তান 


২০৬ চ বাগবাহার । 
অন্ততি হইল, কিন্তু মকলগুলিই অকাঁলে কাঁলকবলে নিপতিত হইল ৷ 
একটী কেবল পঞ্চবর্ধ মাত্র জীবিত ছিল । পরে সেও করাল কালের 
কুক্ষিনাৎ হইলে রাজবাল৷ শোকে প্রাণত্যা করিলেন । আমার 
আর ক্রেশের ইয়ত্তা রহিল না, প্রবাঁস-বান যেন শয্যাকণ্টক বলিয়। 
বোধ হুইতে লাগিল । সন্তাপে দহ্যক্সান হইয়া আমি পারস্যগমনে 
ক্ৃতসঙ্কণ্প হইলাম । আর কালব্যাজ করিলাম নাঁ। অবিলম্বে 
নৃপ্ণালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। প্রতিনিথেকে স্বপদে গ্রতি- 
ভিত করত কুকুর ও মণিমাণিক্যাদি লইয়া নিষ্ধান্ত হইলাম । ইতি- 
মধ্যে রাঁজারও পরলোক প্রাপ্তি হইল নেযাহা! হউক আমি 
সমস্ত লইয়া পারস্যের অন্তঃপাতী নিশাপুর নামক স্থানে আনিয়া, 
বান করিতে লাঞ্সিলাম। লোকে আভ্যন্তরীণ রহস্য অবগত না হইয়াই 
আমাকে কুক্কুরপূজক বলিয়! অখ্যাতি করিয়া থাকে । অধিক কি” 
তজ্জন্য আমি পারস্যপতিকে দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান করিয়া! থাকি। 
অপরন্ত এই যুধা (যুবকবেশধারিণী লচিবকন্য ) নিশাপুরে উপ- 
স্থিত হইলে ইহারই উপলক্ষে অদ্য আমি মহারাজের চরণবন্দন- 
জনিত ক্লতার্থতালাভে সক্ষম হুইয়াছি । | 

আমি (রাজা আজাদ্বক্ত ) খাজাকে জিজ্ঞানা করিলাম, “যুব 
কি আপনারই বংশধর ?” তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “বিন্ধাবতার ! 
যুবা আমার ওরনজাত পুক্র নছে, মহারাঁজেরই অধিকারস্থ একজন 
প্রজা ৷ তবে এক্ষণে উদ্ধাকে পুক্রই বলুন, উন্তরাঁধিকারীই বলুন,আর 
যাহা ইচ্ছ।, বলিতে পারেন 1১৮ এই প্রতিবাদ শ্রবণে আমি যুবাকে 
লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞানিলাম, “তুমি কোন্‌ বণিকের বংশধর ৭ তোমার 
জনকজননী কোন্‌ স্থানে বাস করেন ?” যুবকবেশধান্রিণী ভূমিচুস্বন 
ও অভয় প্রার্থন! করিয়া কহিল, “অধিনী মহারাজের অমীত্যকন্য]। 
এই বণিকেন্ঈ (খাজার প্রতি অঙ্গলিসক্কেত করিয়া) পদ্মরাগ 
মণ্রি প্রসজক্রমে তিনি রাজকোপে পতিত হইয়াছেন। রাজাজ্ঞ৷ 


বাগবাহার । ২০৭ 
ছিল, সংবৎসর কাঁলমধ্যে যদি তাহার বাক্য সপ্রমাণিত না হয়, 
তবে তীহার প্রাণদণ্ড হইবে । আমি সেই রাজকীয় নিদেশ শ্রবণে 
ছদ্বেশে নিশাপুরে গিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে রত্বোপেত শারমেয় সহিত 
বণিকবরকে ভবদীয় সকাশে আনয়ন করিয়াছি । আপনি খাজার 
প্রশ্ুখাৎথ সকলই অবগত হইয়ার্ছেন । এক্ষণে প্রার্থনা, বৃদ্ধ জনককে 
নিষ্কৃতি প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।” খাজা! উজীরজাদীর বিবরণ 
অবণে অস্ফূট কাতরোক্তি নিষ্পত্তি করিয়া মুচ্ছিত হইয়া! পতিত 
হইলেন। পরে মুখে জলমেক করাতে প্রকৃতিস্থ হুইয়া৷ কছিতে 
লাগিলেন, &হা ছুর্র্ৈব ! আমি যে নাঁম রক্ষা_বংশ রক্ষা! করিবার 
জন্যঃ লোকসমাঁজে অনপত্যতা পরীবাদ অপনয়নজন্য যুবাকে 
পোষ্যপুভ্র করিয়। সর্ধন্ব দান করিবার অভ্িপ্রায়ে ক্লেশকদশ্ব সহ্য 
করিয়া এই দুর প্রবাসে আগ্রমন করিলাম, তাহা অসার্থক হুইল ! 
আজ আমার সকল আশা ভরশা উদ্ম,লিত হুইল। যুবার 
দু ম্বাদে আমাতে আর আমি নাই। আমি রমণীকুহকে 

তত হুইয়! ক্ষৌরকুত্য করিয়া বিদ্রপভাজন হইলাম, অথচ তীর্থ 
রা হুইল না ।” সজ্কেপতঃ আমি (রাজা) সেই ভগ্রহ্ৃদয় বর্ধায়া- 
নের অশ্রচবারি, কাতরোক্তি ও বিলাপরোল অনুভূত করিয়! 
দয়াপরবশ হুইয়? তাহাকে নিকটে আহ্বানকরত কর্ণে কর্ণে কহি- 
লাম, “ছুঃখিত হইবেন না, আমি অমাত্যসুতার সহিত আপনার 
বিবাহ দিব; আর শ্বর প্রসন্ন হইলে তাহার গর্ভে অনেক সন্তান 
সন্ততি হইবে এবং কালে তাহারাই আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হুইবে।” খাঁজ এই আশ্বাস-বাক্যে অপেক্ষাকৃত হুস্থির হুইলে 
আমি অমাত্যকন্থ্যাকে অন্তঃপুরে প্রেবণ করিয়] উজীরকে কারামুক্ত 
ও পুরস্কৃত করিলাম। উজীর ন্সানান্তে হুতন বান ধারণ করিয়া 
রাঁজসভায় সমাগত হইলে আমি তীহাকে প্রত্যুদ্গমন পুর্ব্বক অভ্য- 
এ না ও আলিঙ্গন করিয়। পুনর্বার মন্ত্রিপদে স্থাপিত করিলাম এবং 
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উপাধি ও প্রভূত নিক্ষর ভূমি প্রদান করিলাম । পর শুভলগ্ 
দেখিয়। তদীয় ুছিতার অহিত খাজার বিবাহ দিলাম । কালসহ- 
কারে খাঁজার একটী কন্যা, ও ছুইটা পুত্রসন্তান হইল। ক্রমে তাহারা 
প্রাপ্তবয়স্ক ছলে আমি জ্যেষ্ঠকে অমাত্যপদে ও কনিষ্ঠকে সর্ববাধ্য- 
ক্ষের কার্যে নিয়োগ করিলাম ।” রাজ এইস্থানে আখ্যায়িকা সমাপ্ত 
করিয়। পরিব্রাজকদিথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ; “হে তাঁপন- 
গণ! এই আমার রৃতান্ত কীর্তিত হইল । আ'যম কল্য আপনাদের 
দুইজনের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে অবশিষ্ট দুইজনের বৃত্তান্ত 
বিবরিত করুন। আপনার! আমাকে অনুগত সেবক ও এই রাঁজ- 
প্রাসাদ সন্র্যামীগণের আশ্রম বলিয়। জানিবেন। আমি নিংহাঁসনে 
উপবিষ্ট রহিয়াছি বলিয়৷ সঙ্কোচ করিবেন না । কল্য যে স্থলে 
দণ্ডায়মান হইয়া! আপনাদের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াছিলাম, মনে 
করুন, আমি নেই স্থানেই রহিয়াছি 1 পরে নিজ নিজ বিবরণ কীর্ভন 
করিয়া আমার নিকটে কিয়দদিন অবস্থিতি করুন ।৮ সন্ন্যাসীরা 
রাঁজার কথায় আশ্বন্ত হুইয়! কহিলেন, “অস্মদাদির প্রতি মহা- 
রাজের যেরূপ দয়, তাহাতে বারবার আপনার বাক্যাবছেলন কর্তব্য 
হইতেছে নী। অতএব স্ব স্ব জীবন বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। 

ইতি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


পপ শী 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


সাপ ক এপি 


ভূতীয় সন্যাসী স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইয়া স্ববৃত্তাস্ত বর্ণন 
করিতে লাশিলেন ৮ 
“শুন সখাথণ ! মম বিবরণ, 
অদুষ্টের অভিনয় । 
প্রেমের বিধাতা ( মদন ) ছলিল যেরূপে, 
বর্ণিব লে সমুদয় ॥ 
ছেই হুত্যভাগ্য পারনিক রলাজপুক্র। পিতা আমার রাঁজেশ্বর, 
আমি তীহার একমাত্র বংশধর । আমি তাঁস, পাশা ও দৃযুতক্রীড়ার 
অরতিশর অন্ুরত্ত ছিলাম; মধ্যে মধ্যে সমবয়স্ক ও তুহৃৎ্গণের 
সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে নিষ্কান্ত হুইয়। শ্যেনপক্ষীদ্বারা বন্য 
কপোত শিকার করিতাম। একদ। মৃগয়ার্থ অগ্রসর হুইয়। একটা 
রম্যস্থানে গিয়া উপনীত হুইলাম ; দেখিলাম, অরুণবর্ণ কুস্ুম- 
কলাপে বিল্থ,রিত হুইয়া শ্যামল গুল্মরাঁজি বিশাল একটী প্রান্তর 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে । নেই রুচিকর দৃশ্য দর্শনে আমরা অশ্বের 
কবিক মুক্ত করিয়া! শনৈঃ শনৈঃ পাঁদচারণীক্রমে স্থানটীর মোহিনী 
হুষমার প্রশংসা কর্সিতে লাগলাম । সেই সময়ে একটা কুষসার 
বিচিত্র আস্তরণ ও রতুখচিত রুচির হৈম কাঁকল ও কিছ্িনিমালা 
কে ধারণ করিয়া আমাদের দর্শনপথের পুরঃ সীমায় ধীরে ধীরে 
বিচরণ করিতে ছিল নহসা অশ্বের পদশব্ শ্রবণে চমকিত ও 
উদগান হুইয়! স্বছুপদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল। আমি সেই ম্বগটাকে 
ধৃত করিতে উৎস্ৃক হইয়া সমভিব্যাহারীদিগকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলাম, “নাঁবধান, তোমারা যে স্থানে আছ, নেই খানেই থাক, 
স্ 
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ঘুর্তির পদতলে মন্তক “স্থাপন করত বিহ্বল হইয়া! রোদন করিতে 
ছিলেন। আমি তীহাঁর তথাঁবিধ অবস্থা ও রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠৰ 
সন্দর্শনে মুহ্যমান হইয়া পতিত হইলাম। বদ্ধ আমাকে মুস্ছ্ত 
দেখিয়া গাত্রোখান করত আমার মুখে গুলাব মেচন করিতে 
লাগিলেন । আমি তাহাতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া! তখনই গাত্রোর্খান 
করিলাম এখৎ সেই বরবর্ণিনীর পুরোবস্ভঁ হইয়া! তাহাকে অভিবাদন 
করিলাম। কিন্তু তিনি প্রতিনমন্কার কি বাঙনি্পন্তি করিলেন 
না। তখন আঁমি কহিলাম, “প্রিরদর্শনে ' প্রতিনমক্কার না করিয়! 
এরূপ মৎসরতা প্রকাশ করা কোন্‌ ধর্মের অন্থমোদিত ? মুখরতা 
দোষাবহু বটে, কিন্তু এরূপ অণ্পভাবিতা নিতান্ত অসঙ্গত। যেখানে 
দয়িতের প্রাণান্ত সম্ভাবনা, সেখানে কি প্রেমিকার রসনা রুদ্ধ 
করা কর্তব্য ? অতএব বিনতি করি, কামাকে একটামাত্র উত্তর প্রদান 
করুন । আমি ঘটনাক্রমে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব 
অতিথিকে সমুদীচরণ করণ আপনার পক্ষে কর্তব্য হইতেছে ।» 
এইরূপে আমি অনেক কথা কহিলাষম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল 
দর্শিল না; রমণী সঞ্ল শুনিয়া নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় নিস্তব্ধ 
হইয়া রহিলেন। আমি তাহাতে অগ্রনর হইয়া তাহার প।দম্পর্শ 
পূর্বক কঠোরতা অনুভূত করিয়া বুবিলাম,ঘুর্তিখানি গ্রন্তরময়, যেন 
বিশ্বকর্মার বিরচিত । তখন আমি প্রতিমাপুজক বর্ধয়ানকে লম্বোধন 
করির1 কহিলাষ, “আমি আপনার ম্বগকে বাণাবদ্ধ করিয়া! ছিলাষ, 
বটে, কিন্তু আপনার অভিশাপে আমার হৃদয়ে গ্রেমশল্য প্রবিষ 
হইয়াছে । এক্ষণে এই অস্ত্ুত ঘটনা অনাবৃত করুনঃ কি জন্য আপানি 
জনস্থান ত্যাগ করিয়। এই বনাঁকীর্ণ গিরি প্রস্থ ঈদৃক কুছকজাল বিস্তা- 
রিত করিয়াছেন,বর্ণন করুন ।” বৃদ্ধ আমার নির্ববন্ধাতিশয়তা প্রযুক্ত 
অনায়ত্ব হুয়া বাউ নিষ্পত্তি করিলেন, “তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা 
করিতেছ আমার তাহাতে সর্বনাশ হইয়াছে । অতএব এরূপ নিশ্চিৎ- 
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সর্বনাশকর বিষয়ে অধ্যবসায়িত হইও না।” আমি কলাম, “ক্ষান্ত 
হউন; আপানার আপত্তি আমার ভাল লাগিতেছে না । এক্ষণে 
হয় আমার প্রশ্নের সছুতর প্রদান করুন, নতুবা এখনই আপনাকে 
শমনসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হুইবেক 1» বৃদ্ধ আমাকে 
রাগান্বিত দেখির! কছিলেনঃ “ঈশ্বর ষেন প্রশরানল হইতে সকলকে 
রক্ষ। করেন । দেখ প্রেম কি বিষম অনর্থের অবতারণ। করিয়াছে! 
প্রেমের জন্যই হিন্দ্র রমণীরা মৃতপতির অন্ুগমনক্রমে দহনে দেহা- 
হুতি প্রদান করিয়া থাকে। বিস্তারে প্রয়োজন কি, কার্হাদ্‌ ও 
মজ্নুর বিষয়ঃ বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই । অতএব বারম্বার 
বলিতেছি, আমার বিবরণ শ্রবণে তোমার কোন পুরুষার্থই লাভ 
হুইবে না । প্রত্যুত তাহাতে গৃহফ্যুত, সর্ধবস্বস্থলিত ও স্বদেশভ্রষট 
হুইয়। তোমার কেবল ভ্রমণ সার হইবেক ।” আমি গ্রতিবাদ করি- 
লাম, “নিরুত্ত হউন, আর আপনার আত্মীয়তা! করিতে হুইবে নাঁ। 
আপনি আমাকে শক্রু বলিয়াই জানিবেন। যদি জীবনে মমতা 
থাঁকে, তবে দ্বিরুত্তি ন। করিয়! সহজে নিজ জীবনী কীর্তন করুন ।৮ 
তখন ব্ধীঁয়ান্‌ নিতান্ত অনায়ত্ত হুইয়৷ দীর্ব-নিশ্বান ও অশ্রত্যাগ 
করিতে করিতে আরস্ত করিলেন 

*এই হতভাগ্যের বিবরণ শ্রবণ কর । আমার নাম নিমান্‌- 
শুইয়া] | আমি পুর্বে বণিক ছিলাম। বাণিজ্যোপলক্ষে এই বয়ে 
পৃথিবীর সমস্ত স্থান ও রাজসভা। দর্শন করিয়াছি। একদা ভাবি- 
লাম, “আমি পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু অদ্যাপি 
ইউরোপীয় উপদ্বীপ দর্শন করিলাম ন1১ তত্রত্য নৃপতি, নৈনিক ও 
নাগরিকগণই বা কিরূপ ও তাহাদের রীতিপদ্ধাতিই বাঁ কি প্রকার, 
কিছুই অবগত হইলাম না অতএব আমাকে একবার তথার যাইতে 
হইতেছে ।” এইরূপ সঙ্কপ্পারূঢ হইয়া আনি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়- 
স্বজনগণের নিকটে যাত্রিক পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। পরে ছুর্লভ মহার্ধ্য 
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কতিপয় পণ্য সংগ্রহ করিয়া অন্যাব্য পণ্যজীবিগণসমভিব্যাহাঁরে 
অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। অনুকুল বায়ু গ্রবহমান হওয়াতে 
কয়েক মাসের মধ্যেই আমর? নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়! একটা 
নগরমধ্যে আশ্রয় গ্র্গ করিলাম । নাগরিক লৌন্দর্ধ্য ও লজ্জা 
এেক্ূুপ আড়ম্বরদ্যোতক যে, পৃথিবীর আর কোন জনপদ তাহার 
সহিত তুলিত হইতে পারেনা । বস্রুলি সুরচিত, জলনিক্ত ও 
এরূপ পরিচ্ছন্ন যে কুত্রাপি একটী তৃণও দৃষ্ট হয় না। অন্ট্া- 
লিকানকল নানাবর্ণে চিত্রত। রাত্রিকালে রাজবত্মেরে উভয় 
প্রান্তে দ্বিপংক্তি দীপ মালা আলোকিত হইয়া থাকে ॥ জনপদের 
উপকণ্ঠদেশে মনোহর উদ্যানশ্রেণী অপষাপ্ত ফলকুস্থমে অভ্জিত্রঃ 
স্বর্গে ব্যতীত তাদৃশ প্রন্থণাদি অনত্র সুলভ নহে । নজেক্ষসতই মেই 
অপরূপ পুরীর গুণব্যাখা বাক্যের আয়ন্ত নছে। 


কিয়ৎকালমধ্যে আমাদের উপস্থিতিবার্তী চারিদিকে ঘোষিত 
হইলে আপামর সকলেই আমাদের বিষয় আন্দোলন করিতে 


লাগিল । একদা জনৈক রাজপুরুষ অশ্ব(রৌহণে উপাগত হইয়। 
আমাদিগের অধিনায়কের অনুসন্ধান করিলে বণিকেরাঁ আমাকেই 
দেখাইয়া দিলেন। আগন্তক আমার নিকটে আগমন করিলেন। 
আমিও গাত্রোথান করিয়। তাহাকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করত 
পর্্যস্কের একদেশে উপধান ও.আমন প্রদান কর্িলাম। তিনি 
প্রতিনমস্কীর করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । পরে আমি তাহার আগমন- 
প্রয়োজন জিজ্ঞান্ু হইলে, কহিলেন,“প্লাজক্ুমাপী আপনাদের আগ- 
মনবার্ত। প্রাপ্ত হইয়। আপনাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব যদি তাহার দর্শনজনিত চরিতার্থতা 
লাভের আকাজ্ষ| থাকে, তবে তাহার বিনোদনযোগ্য উপচারাদি 
লইয়া আপনি আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন|” আমি 
প্রতিবাদ করিলাম, “অদ্য আমাকে মার্ঘনা করুনঃ আজ অত্যন্ত 
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ক্লান্ত আছি, কল্য গিয়শ পাঁমঞীতে হউক, আঁর জীবন দিয়াই ছউক, 
রাজকন্যার মনগ্তষ্ি সাধনে চেষ্টা করিব। আমার নিকট যাহ! 
কিছু আছে, সমস্ত তাহার চরণে উপহার দিব, যাহাতে তাহার 
তৃপ্তি বোধ হুইবে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন।” এরেইরূপে প্রাতি- 
শুভ হইয়া আমি আগন্তক তাঘুল ও আতর দিয়! বিদায় 
করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে ছুলত কতিপয় সামগ্রী লইয়া অন্তু- 
পুরদ্বারে মন করিলাম । প্রতীহারী রাজবালাপন্নিধানে আমার 
উপস্থিতিসৎবাদ দিয়া আমিন। পরে নেই পূর্ববপরিচিত রাজ- 
পুরুয বহির্ঘত হইয়া আমার হ্তধারণ করত মিষ্টালাপ করিতে 
করিতে অগ্রানর হইলেন! আমি তীহার সমভিব্যাহ্থারী হুইয়। 
দানদাসীর গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া রাজনন্দিনীর নিকতনে 
উপনীত হুইলাম। প্রিয় সুৎ (রাজাআজাদৃবন্ত )! আপনার 
বিশ্বাম না হইতে পারে; কিন্তু আমি সেই অপরূপ পুরীমধ্যে উপ- 
স্থিত ুইয়! দেখিলাম যেন, দিব্যাঙ্গনাকুল বীতপক্ষ হুইয়। ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতেছে। নয়নযুগ্ণল যাহাতে প্রতিফপিত হইতে লাগিল, 
চিত্ত তাহাতেই আকরুষট হইল, আনন্দে শারীর গ্রন্থিমকল শিথিল 
হুইয়! গেল, অতিকষ্টে আমি রাজবালাসন্নিধানে উপনীত হইলাম। 
আবার যখন ভার আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রপুট আমার এই আবেশ- 
বিলোল লোচন ছুইটী চুম্বন করিল, তখন পোহাগথে কলেবর 
উৎপুলক হইয়া বেপতিত হুইতে লাগিল, মুচ্ছা অবকাশ পাইয়া 
পুরোবর্তিনী হইল ।আমি বহু আয়ানে ধৈর্যধারণ করিয়া] রহিলাম। 
পরে ষে স্থানে পরম রূপবতী পরিচারিণীগণ ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বাজবা- 
লাকে বেন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল,সমস্ত সামগ্রী সেই স্থানে বিস্তারিত 
করিয়া দিলাঁম। তিনি তন্মধ্যে হইতে কতিপয় সামগ্রী মনোনীত করত 
লন্তোষনহকারে প্রধান পরিচারকের হস্তে দিয়া আমাকে অ্বোধন 
করিরা কছিলেন,“কল্য সমগ্র সুল্য প্রদীন করিব ।” আমি, এই সুত্রে 
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আবার তাহাকে দেখিতে পাইব, এই আহ্লাদে উদ্ভণন্ত হইয়া 
তাহাকে অভিবাদন করিলাম 3 পরে বিদায় গ্রহণ করিয়! ক্ষিপ্তের 
ন্যায় অনস্বদ্ধ উক্তি নিষ্পত্তি করিতে করিতে পান্থনিবানে গমন 
করিলাম। বণিকগণ আমার তথাবিধ চিন্তবিকল্যের কারণ জিজ্ঞাস 
হইলে, আমি বলিলাম, “ইহা কেবল অতিরিক্ত পথস্রান্তির পরিণাম 
ভূত |” কিন্তু পক্ষান্তরে আমি কেবল পার্থবপরিবর্তনন্রমে সমস্ত 
ব্লাত্রি বিনিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত করিলাম । 

পরদিন প্রত্যুষেই আমি পুনর্ববার পূর্বপরিচিত সেই রাজ- 
পুরুষের সহিত রাজকুমারীর বাসভবনে গমন করিলাম এবৎ পুর্ব্ব- 
দিন যে হবদরহারিণী দৃশ্যপরম্পরা সন্দর্শন করিরাছিলাম, এক্ষণেও 
অবিকল সেইরূপ নয়নগোচর করিলাম। রাঁজনুতা আমাকে 
সাদরে গ্রহণ করিয়] উপস্থিত সকলকেই এবএকটী কার্যের ছলনা- 
ক্রমে বিদায় করিয়া দিলেন, পরে স্বয়ৎ একটা নিভৃত কক্ষে প্রবিষ্ট 
হইয়া আমাকে তথায় আহ্বান করিলেন। আমি গৃহাভ্যন্তরে 
প্রবেশপুর্ববক অভিবাদন করিয়! তদীয় অনুমতিক্রমে আসন গ্রহণ 
করিলাম । তিনি জিজ্ঞাপিলেন, তুমি যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী আন- 
য়ন করিয়াছ, তাহাতে তোমার কত লাভ হুইতে পারে ? আনি 
কহিলাম, “আপনার চরণ দর্শনই আমার একমাত্র সম্ীহিত। 
ঈশ্বরেচ্ছায় যখন সে বাসন! ফলবতী হইয়াছে, তখন আমার কাঁম- 
মোক্ষ উভয়ার্থই সিদ্ধ হইয়াছে । আর আমার অন্য প্রত্যাশ! নাই । 
তবে কেবল আপনার নিদেশলড্ঘন অবৈধ বলিয়াই বলিতেছি যে, 
নির্ঘণ্ট পত্রে যে অঙ্কপাঁত কর! গিয়াছে, তাহার অর্ধেক প্রকৃত মুল্য 
ও অর্ধেক লাভ জানিবেন। রাঁজবাল। প্রতিবাদ করিলেন, “আমি 
তোমাকে সুচী অন্থুযায়ী মুল্যই দিব,আরে| তোমাকে পুরস্কৃত করিব$ 
কিন্তু তোমাকে আমীর একটা কার্য করিতে হইবেক $ যা স্বীকার 
করঃ তবে বলি ।” আমি কহিলাম, “অধীন আপনার নিমিত্ত জীবন 
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নর্বন্ব ব্যয়িত করিতে প্রস্তুত । যদি আমার দ্বারা আপনার অন্গু- 
মাত্রও উপকার বোধ হয়, তাহ1 হইলে আমি ক্লতাক্রতার্থ হইব । 
আমি আপনার কার্যে জীবন ও আত্মা! উৎ্নর্গিত করিলাম, এক্ষণে 
আজ্ঞা করুন ।% 

এই কথা শ্রবণে ব্াঁজকুমাঁরী লিখনোপচাঁর আনয়ন করিয়া 
একখানি-পাত্রিক! লিখিলেন; পরে তাহা মুক্তা-রচিত একী কোঁষ- 
মধ্যে নিহিত করিয়। দিব্য লোমজ বন্স্রে জড়িত করিলেন । অনম্তর 
তৎসছিত একটা অঙ্গ রীয় আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই পুরীর 
বহির্দেশে একটী উদ্যান আছে ঠ উদ্যানের নাম চিন্তবিলাঁল | ভূমি 
চিভবিলাঁমে গমন করিয়। তথাকার তত্ত্াবধারক কে-খস্রুর হস্তে 
এই ভুইগ্ী সামগ্রী দিয় তাহাকে আমার প্রসাদ নিবেদন করিবে ॥ 
পরে সে যে প্রত্যত্তর দেয়, শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন করিবে % 
অন্ুমাত্রও বিলম্ব করিও নখ? আমি এরেই উপকারজন্য ভোমাকে 
বিশেষর্ূপে পুরস্কৃত ও সন্ত করিব” আমি পত্রী ও অঙ্গরী 
লইয়া বিদায় গ্রহণপুর্ববক উদ্যানাভিমুখে গমন করিলাম। ছুই ক্রোশ 
অতিবর্তিত হইলে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ আমাকে উপবনের 
তোরথদ্বারে লইয়া! গেল। দ্বারদেশে একটী ষুবকমুর্তি ন্বর্ণাসনে 
উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার চক্ষুদ্য়ে যৃগেন্্রনয়ন সুলভ দীপ্তি, অঙ্গে 
কবচ, বক্ষঃস্থলে অগ্রসনির্ট্বিত পদক, মন্তকে লৌহুগঠিত উফটষ ও 
মুখে গাভীর্ধ্য স্ফরিত হইতেছিল ? সম্মুখে পঞ্চশত সশস্ত্র তরুণ 
যোদ্ধা দণ্ডায়মান ; কেনন! তিনি কখন কি আঁজ্ভা করেন। আমি 
তাহাকে অভিবাদন করিলে তিনি আমাকে নিকটে আহ্বান করি- 
লেন । আমি পুরোবর্তী হইয়া অজ,রীটী তীহার হত্তে দিলাম ॥ 
পরে ভীহার বিস্তর প্রশৎসাবাদ করিয়া? কৌধিক বস্ত্রখানি উন্নমিত 
করিয়া কহিলাম, আমি পত্রবাহকমাত্র । তিনি এই কথার অঙ্গ, 
দংশন ও মস্তকে করাঘাত করির! কহিলেন, “বোঁধ "হয়, ছু 

চল 


১৮ বাগবাহার । 

সরম্বভী তোমাকে এ্রেস্থানে নীত করিয়াছে । ভাঁলঃ উদ্যানসধ্যে 
প্রবিষ্ট হুইয়! অদুরবর্তী এ ষে বৃক্ষ-লহ্বিত পিঞ্জর মধ্যে সুকু- 
মার যুবক রুদ্ধ রহিয়াছেন, উহার হস্তে লিপিখানি দিয়! 
প্রত্যুত্তর লইয় শীঘ্র আগমন কর।” আমি কালব্য'জ না করিয়া 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম । দেখিলাম, উদ্যানটা ন্বর্গতুল্য মনোরম | 
কুনুম-কুঞ্জে নানাবর্ণ প্রন্ুণরাজি প্রস্ফ,টিত ? উৎস-বার্ি বাল্যবিলাস 
প্রদর্শন করিতেছে 7 পতত্রীকুল পাদপ-শাখাঁয় সঙ্গীতায়মান । আমি 
দেখিতে দেখিতে খ্ভুভাবে অগ্রসর হইলাম । সম্মুখেই নির্দিষ্ট 
পিঞজর তরুশাখায় দোছ্ল্যমান? তন্মধ্যে দিব্য-কান্তি একটা 
সুকুমার যুবা-ঘুর্তি । তাহাকে দেখিয়া! আমি শিরোহবনমন পূর্ববব্ধ 
অলভ্রমে নমস্কার করিলাম। তিনি লিপি-খণ্ড আমার হস্ত হইতে 
গ্রহণ করিয়। মুদ্রী মোচনপুর্বক পাঠ করিলেন। পরে সম্মেছে জিজ্ঞা- 
নিলেন, “রাজবাল1 কেমন আছেন ?৮ আমি প্রশ্নান্ুরূপ উত্তর 
প্রদান করিয়া বিষয়াস্তরের অবতারণাক্রমে কথোপকথন করিতে 
লাথিলাম। লঙ্কসপা কতিপয় সশস্ত্র কাফিসৈনিক আমাকে 
বেন করিয়া আক্রমণ কর্ধিল। আমি একাকী, তাহাতে নিরস্ত্র 
হুতরাঁৎ আত্মরক্ষাসাধনে অক্ষম হইয়া তরবারি ও বর্ধাঘাতে জর্জ্জ- 
রিত হইয়া রক্তা্ত কলেবর ভূপঞ্জরে নিপতিত হইলাম । যন্ত্রণার 
আত্মস্মৃতি পধ্যন্ত লোপ হুইল। ক্ষণকাণপরে চৈতন্য প্রাপ্ত 
হুইয়। যখন অক্ষিপুট উন্মীলন করিলাম 7 দেখিলাম, দ্রইজন সৈনিক 
আমাকে শব্যারোপিত করিয়া কোথায় লই] যাইতেছে | বাহুকছয় 
পরস্পর এইরূপে কথোপকথন করিতেছিল ১_একজন বলিল, 
“এস ভাই, শবটাঁকে এই প্রান্ত্রমধ্যে নিক্ষেপ করি, তা হইলে 
কাক ও কুকুরে ইহার মাংস সচ্ছন্দে উপভোগ করিবে ৮ অপর 
কহিল, “ন1 ভাই, যদি রাজা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন, তাহা 
হইলে আমাদিগকে জীবন্ত কবরূসাৎ করিবেন ; আর পুক্রকলত্রা্দ 


বাগবাহছার। | ২১৪৫ 
লমস্ত ভীহার ক্রোধ-নেমীতে নিম্পেষিত হইয়! যাইবে । কেন;জীবনত 
তাদৃশ বহু-ভার পদার্থ নহে, অতএব কি নিমিত উদৃশ ওদ্ধত্য 
প্রকাশে তাহা অপবাহছিত করিব ৭?” আমি এই কথাবার্তা শুনিয়া 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, ভদ্রগণ ! এই মুমুযুর প্রতি 
কিঞিদয়া প্রকাশ কর ! অভাীর জীবন-ম্ফ,লিক্দ এখনও নির্বাণ 
প্রাপ্ত হয় নাই। যখন দেহ শীতল হুইবে, যাহা ইচ্ছ' হয় করিও । 
গতজীবের পরাগতি সজীবেরই দয়ার উপরে নির্ভরিত। আর একটী 
কথা] জিজ্ঞাসা করি, উপস্ষিত ঘটনার কারণ কি? আমি কি 
জন্য এই অভ্যাপাঁতের শরব্য হইলাম % আর তৌমরাই বা কে % 
অনুগ্রহ করিয়া বল।” বাঁহকযুগলের হৃদয়ে দয়!র সঞ্চার হইল। 
এক ব্যক্তি কহিল, “যে সুকুমার যুবা পিগ্ভারমধ্যে রুদ্ধ রহিয়াছেন* 
তিনি রাজার ভ্রাতুদ্পভ্র। তাহার পিতাই পূর্বের বাজপদে গ্রতি- 
ভিত ছিলেন । তিনি ম্বত্যুকালে সোদরকে বলিয়া! যান, “ভ্রাতঃ! 
আত্মজই এই নিংহাঁসনের প্রক্কৃত উত্তরাধিকারী, কিন্তু এক্ষণে সে 
নিতান্ত শিশু, হৃতরাৎ অদূরদর্শী । অতএব যাব তাহার বয়স ও বুদ্ধির 
প্ধিপাক না হয়, তাবৎ তুমিই দার্ট ও পরিণামদর্শিতাঁসহকারে 
রজকার্য্য নির্বাহ করিবে । পরে প্রাপ্তকাঁলে তাহার সহিত তোমার 
কন্যার উদ্বাহ-বন্ধন সম্পাদন করিয়া রাজ্য ও রাঁজ-ভাগ্াঁর তাহার 
হস্তে সমর্পন করিবে ।” রাজা এই কথা৷ বলিয়া! ্বর্গ গমন করিলে 
তদীয় অনুজ নিংহাঁননে আনীন হুইলেন। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠের 
আজ্ঞ! পালন করেম নাই | রাঁজকুমার [উম্মাদ-রোগ গ্রস্ত হইয়া- 
ছেন, এই অনৃত হেতুবাদে ভীহাঁকে পিঞ্জরমধ্যে রুদ্ধ ও প্রহ্ীবেষিত 
করিয়া উদ্যানমধ্যে রক্ষা করিয়াছেন । এমন কি সময়ে সময়ে 
উহাকে বিষ প্রদানও করিয়াছিলেন $ কিন্তু কুমারের কঠিন প্রাণ 
/গ্বীরলের সাংঘাভিকী শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে । 

পক্ষান্তরে রাজকুমারী কুমারের প্রেমের পক্ষপাতিনী হইয়! নিতান্ত 


হই, বাগবাহ্থার। 

বিমনা হুইয়াঁছেন। পরস্পরের সাক্ষাতের কোঁন সম্ভাবনাই নাই 5 
এক জন পিগুরে, 'অপরা অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ ॥ রাঁজনিমন্তিনী 
আপনার হস্তে দিয়৷ কুমারকে প্রেমপত্রিক প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
চরগণ তাহা জানিতে পারিয়া চারচক্ষুকে সংবাদ দেয়। তিনিই 
আপনার বিরুদ্ধে কাফিসেনা প্রেরণ' করেন। এক্ষণে সেই কৃতত্ব 
নৃগালকলঙ্ক আত্মঙ্গাদ্বার। পিঞ্ুরবদ্ধ শির্দদোষী জীবের নিধনজন্য 
অমাত্যের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন । সরলা বাল! পিতৃ-ছলনায় 
হুতত্দ্ধি হুইয়া তৎ্নমক্ষে স্বহন্তে রাজকুমারের শিরচ্ছেদন করিবেন, 
স্বীকার করিয়াছেন ।” আমি কহিলাম, 'তবে আমাকে সেইস্থলে 
লইয়া চল, মুমুর্ষ, সময়ে ঘটনাীর শেষ পধ্যন্ত চক্ষে দেখিয়া যাই 1 
তাহারা প্রথমতঃ বিস্তর আপন্তি করিল। পরে আমার প্রস্তাবে 
লম্মত হইয়া আমাকে একটা নিভৃত প্রদেশ লইয়া গেল। আমি 
তথা হইতে দেখিলাম, রাজানিংহাননে উপবিষ্ট সম্মুখে রাজ- 
কুমারী অনি হস্তে দণ্ডায়মান! ; কুমার রাজাজ্ঞায় মুক্তপিঞ্ত হইতে 
বহির্থত হইয়া সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন । তখন সকলেই দেখিল, 
রাজবাল। জীবন-সব্বস্বের পবিভ্রশোণিতে অনি কলঙ্কিত করিবার 
জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছেন । কিন্তু তিনি কুমারের পুরোবর্তিনা 
হইয়া অনি নিক্ষেপ করত সোহাগে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। 
হৃদয়ের উচ্ছান__ প্রেমের তরঙ্গ উভয়ের নেত্রপথে নির্ঘলিত হইতে 
লানিলঃদর্শঝণবৃন্দ উদ্বেলিত আনন্দ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া এক 
প্রকার বর্ণনাতিগ ভাব ধারণ করিল; রাজসভা! স্তস্ভিত হইয়া স্বীয় 
শান্তিভীবে পধ্যায়িত হইল । রাজনন্দন প্রণয়-প্রতিমার চিবুকদেশ 
ধারণ করিয়।? কহিলেন, “প্রাণময়ি ! আর আমার মরিত ভয় নাই 
গ্রাণবাঁয়ু তোমার নয়নপথে মিলাইয়। যাইবে, ইহাপোক্ষা প্রার্থনা 
আত কি আছে ? আবার যদি তোমার এই পবিত্র করে (কর ধার 
করিয়া) এই দুষিত দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়, তদপেক্ষা সুখ কপ্পনারং 


বাগবাহার। ২২৯ 
আয়ন্ত নয় ।৯রাঁজবাল। স্বভাব-শিপ্পীর কপ্পনা-প্রস্তুত মোহনবীণ। 
বাদন করিয়া কছিলেন, “প্রাণকান্ত! অনি ছলনামাত ; গত্যন্তর- 
বিহীন হইয়া আমি তোমার দর্শনলীভার্থই এই উপায় 
অবলম্বন করিয়াছি । আজ যদ এই দীনবমল অিলতার আশ্রয় 
গ্রহণ না করিতাম, কে আমাকে কাপকুটপুর্ণ এই পাপসংসারে 
ছুলভ স্বরণীয় সুধাস্বাদনে সুখী করিত ৭ গরাণনাথ ! আজ আমি 
অমরত্বলাভ করিয়াছি ।” রাজা এই ব্যাপার দর্শনে অতিমাত্র কুপিত 
হইয়া! মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “তুমি কি এই চিত্র 
দর্শন করাইবার জন্য আমাকে এখানে আনিলে %” এই সময়ে 
একজন রাজভূত্য রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে উজীর 
ক্রোধে অনি গ্রহণ করিয়? কুমারের প্রাণবধার্থ অগ্রসর হুইয়া যেমন 
বাহুতোলন করিলেন, সহনা একটা তীর আলিয়া বেগে তাছা 
বিদ্ধ করিল | রাজা এই রহুল্যোজ্ডেদ করিতে অনমর্থ হইয়া কুষারকে 
পুনর্বার পিঞ্জরবদ্ধ করত উদ্যানে প্রেরণ করিয়া! স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। আমি অতিকষ্টে বহির্ঘত হুইয়া ব্রাজবত্ত্রে উপস্থিত 
হইল্পুম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে আহ্বান করিয়া রাজ- 
কন্যার সঞ্ষ1শে লইয়! গেল । তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া! অস্ত্র 
বৈদ্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “দেখ, এইব্যক্তির ভদ্রোভদ্রের 
উপরে তোঁমার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর .করিতেছে । তুমি ইহার রোগ 
প্রতীকারজন্য যেরূপ তৎপরতা ও যত প্রদর্শন করিবে, সেই 
পরিমাণে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে ॥ 

ভিষক রাজকুমারীর অন্ুমত্যনুস্টারে সবিশেষ যত্ু ও পলুতা- 
সহকারে চল্পিশদিন চিকিৎসা করিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়। 
তুলিলেন। রাজনন্দিনী আমাকে দেখিয়া জিড্ভানিলেন, “কোন 
ক্রুটিত নাই ৭” আমি কহিলাম, আমি সর্বতোভাবে আরোগ্যলীভ 
করিয়াছি» তখন তিনি কিরাজকে আশাতীত অর্থ ও খেলাৎ 


ইহ বাগবাছার। 

প্রদান করিলেন । আমিও তথা হইতে নিষ্কীন্ত হইয়! বন্ধুবান্ধবসহ 
স্বদেশে আগমন করিলাম | এইস্থানটী মনোনীত হওয়াতে সকলকে 
বিদায় করিয়া এই সৌধ ও রাজকুমারীর প্রতিমা নির্বাণ করাইয়া 
এখানে বাস করিতেছি । দাসদাসীদিগকে এই বলিয়া বিদায় 
করিয়াছি যে“আজ পর্য্যন্ত তোমরা স্বাধীন, কেবল আমি যে পর্য্স্ত 
জীবিত থাকিব, আমাকে হুঈটী করিয়া! অন্ন দিও ।” তাহারা 
কৃতজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার্থ আমাকে নিয়মিত রূপে খাদ্যাদি দিয় 
যায়। আমি এই নিভভূত ভবনে রাঁজবালার পাষাণমরী মুর্তি 
উপাসন1? করিয়া! থাকি । যতদিন প্রাণবাযু দেহ-প্রস্থে পবমান 
হইবে, এইরূপ করিব । ইহাই আমার একমাত্র কার্য, ইহাই 
আমার জীবনের সমীহিত। এই আমি নিজ জীবনবৃত্তান্ত কীর্তন 
করিলাম।” 

ইতি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


শপ পি 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। 





হে অবধুতগণ! আমি (তৃতীয় সন্ন্যাসী) এই বিবরণ শবণে 
অতিশয় কৌতুহলী হুইয়া সন্যাসীর বেশ ধারণকরত নেই উপদ্বীপ 
চাক্ষুষ দর্শন করিবার জন্য নিষ্চণান্ত হইলাম এবং দীর্ঘকাল বনে বনে 
শৈলে শৈলে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মুর্ভিউপাসক সেই বৃদ্ধের নিদ- 
শত নগরীতে উপনীত হুইলাম | অস্তঃপুরের নিকটবর্তী একটা স্থানে 
বাসস্থান নির্দেশ করিয়া সমস্ত দিন উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতে লাশ্িলাম, কিন্তু তাহাতে বাসনা সিদ্ধ ছুইবে কেন 
একদিন আমি আপণ-চক্রে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতেছি, “যে জন্য 
এত কষ্ট এত বিপদ সহ্য করিয়া! এই অপরিচিত প্রদেশে আগমন 
করিলাম, যদি তাকাই সিদ্ধ হইল না, তবে আর এখানে থাকিয়!ই 
বা ফল কি?” এমন সময়ে দেখি, চারিদিক হইতে লোকজন 
দ্রতবেথে গমন করিতে লাগিল, বিক্রেতারা শীত শীত্ 
আপণসকল বন্ধ করিতে লাগিল। লজ্কেপতঃ যুহুর্তপূর্ধব যে 
স্থানটী জনতায় সন্কূল ছিল, সহসা মরুস্থলীর আকার ধারণ করিল। 
পরক্ষণেই একটা যুবক-হুর্তি পাশ্ববর্তী প্রতোলী দিয়া ভ্রতবেগে 
পণরথ্যায় উপনীত হইল । মুর্ভিখানি রস্তমের অনুরূপ । তিনি সিংহের 
ন্যায় ক্ষেড়িতনা্দ করিতেছিলেন। তাহার যুগল করে ঘূ্ণ মান 
নিক্িংশ ; কলেবর বর্াচ্ছাদিত ঠ কটিবন্ধে যুগ্ম আগ্নেয়াস্ত্র । 
তিনি মতিচ্ছুন্ন উন্মাদবৎ কি অসন্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছিলেন। তাহার 
লমভিব্যাহারে ছুইজন ক্রাতদাস,__কৌধিকবসনে বিচ্ছরিত । তাহা- 
দেন মন্তুকে শবাধার,-পাটলবর্ণ মখ্মলে জড়িত সেই দৃশ্য দর্শনে 
বোৌতুহুলী হইয়া আখি তাহার অন্ুনরণ কনিলাম। পথে অনেকে 


২২৪ বাঁগবাহার। 
নিষেধ করিল, কিন্তু আঁমি তাহাতে কর্ণপাঁত করিলাম না । যব 
দ্রুতবেগে প্রকাঞ একটী অষ্টরাঞ্িকাষধ্যে প্রবিষ$ হইলেন । আমিও 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি ব্যারত্ত হুইয়া আমাকে দেখিতে 
পাইয়াই বধার্থ তরবারি উন্নমিত করিলেন । আমি তাহাকে শপথ 
দিয়া কহিলাম, “শীঘ্র এই ভারবহ দেহ দ্বিখগ্ডিত করিয়া ফেলুন, 
ঘত্যুই আমারু একমাত্র প্রার্থনীয়।. আমার প্রীর্থন! পুরণ করিলে 
.আপনাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে ছইবে নাঁ। যে কোনবূপেই হউক 
দুঃখের অধিষ্ঠানভূমি এই জীবন দেহ হুইতে বিযুক্ত করিয়। দিন? 
আমি আর কর্মভোগ করিতে পারি না। আম মৃত্যুকাম হইয়া 
ইচ্ছাপুর্বক আপনার অন্থুবর্তন করিয়াছি ; অতএব এখনই কার্য 
নমাধা করুনঃ বিলম্ব করিবেন না।” আমার দৃঢ় সংকপ্প দর্শনে 
ভগবান তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়। দিলেন ; ক্রোধ-শিখ!। 
নিমেষমাত্রে নির্বাণ হইয়া গ্রেল। যুব? ভদ্রভাবে আমাকে সম্বোধন 
করিয়া কছিলেন, “তুমি কে, কি জন্য জীবনে তোমার এরূপ ওদাস্তয 
জন্মিয়াছে ?” আমি বলিলাম, %“এইখানে উপবেশন করুন, বলি- 
তেছি, আমার জীবনরৃত্ত নিতান্ত সৎক্ষেগ্র নহে । প্রেমের শলাকায় 
বিদ্ধ হইয়াই আমি এরপ হতাশ হুইয়াছি ॥৮” এই কথায় তিনি অস্ত্র- 
শস্তাদি অপসারিত করিয়। হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। পরে 
আমার নহিত কিঞ্চিৎ মাংসাদি উপযোগ করিয়া কহিলেন, “বল 
তুমি কি বিভ্রাটে বিড়স্বেত হুইয়াছ ?” 

আমি পুর্ববকথিত পুস্তলি-পূজক বৃদ্ধ ও রাজনন্দিনী-ঘটিত সমস্ত 
বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরে তাহার সহিত সাক্ষাৎপর্য্ন্ত নিজের 
কাহিনী অনাবৃত করিলাম। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন, “হায়! এক রাজবালার জান্য 
কত লোকেরই সর্বনাশ হইয়াছে! ভাল, তোমার গ্রতিবিধানের 
উপায় হস্তেই আছে। বোধ করিঃ এই পাপিশ্ঠদ্বারা তোমার 


বাগবাছার । ২২৫ 
আঁকাঁজ্কিত সিদ্ধ হইতে পারে । হতাশ হইওন1, ছদয়ে ভরসা বাধ ।৮ 
এই বাক্যের অবসানেই তিনি একজন নরনুন্দরকে আহ্বান করিয়! 
আমাঁকে ক্ষৌরক্ৃত্য করাইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। অনুচন্র 
নুতন পরিচ্ছদে বেশ বিন্যাশ করিয়া দিল । যুবা পুনর্বার কহিলেন, 
এই যে শবকোধ দেখিতেছ, ইহার মধ্যে নেই পিঞ্ুরবাসী রাঁজ- 
কুমারের শব নিহিত আছে । রাজার অপর একজন অমাঞ্ভ্য বিশ্বান- 
ঘাতকতা করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছে । তিনি অপঘাতম্বত্যুর 
করকবলিত হইলেও ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না) কেননা! 
তিনি সর্বতোভাবে নির্দেধী। আমি তাহার বৈমাত্রেয়ভ্রীতী। ॥ 
প্রতিহিংনায় উদ্বেজিত হুইয়! অমাত্যের প্রাণ সতহার করিয়াছি, 
রাজারও শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম । কিন্তু তিনি 
নির্দোযিতার হেতুবাদে প্রাণ ভিক্ষা করাতে আমি সেই ভীরু 
বক্ষঃস্কুলে পদাঘাত করিয়াছিলাঘ, প্রাণবধ করিনাই। সেই অবধি 
আমি এ্রতি শুক্ুপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে ভ্রাতার মৃত্যুজনিত শোক করি- 
বার জন্য এই শবকোধ লইয়া নগকরমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাঁকি 
আমি তাহার আশ্বানবাঁক্যে সুস্থির হইয়া ভাবিলাম, “যুবা 
মনোযোদী হইলে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইবে । ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে, তিনি আমার জন্য উন্মত্েরও অন্তঃকরণে দয়ার 
অর্ধার করিয়। দিলেন । তিনি মনে করিলে কি না হইতে পারে ৭” 
ক্রমে সায়ৎকাঁল সমাগত হইলে অংশুমালী অন্তাচলচুড়াবলম্বন 
করিলেন । সুবা তখন দানযুগলকে বিদায় করিয়। শবকোষ আমার 
মন্তকে অর্পণ করিলেন । কহিলেন, “আমি রাজকুমারীর নিকটে 
যাইতেছি, যথাসাধ্য তোমার পক্ষনমর্থন করিব। অগ্রে সাবধান 
করিয়া দিতেছি, তুমি মে সময়ে রননাবিকাশ করিও না, নিস্তব্ধ 

হুইয়1 শুনিও |” | 
অতঃপর আমর রাঁজকীয় উদ্যানে গমন করিলাম। উদ্যানের 

২৯ 
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মধ্যস্থলে মরকতবিনির্ট্দিত দিব্য একটা বেদী । তছৃপরি রজতসুত্র- 
বিরচিত চন্দ্রাতপ মুক্তাগুচ্ছে সুশোভিত । তাহার কর্ণগুলি হীরক- 
বিচিত্র গ্রস্তরস্তত্তে আবদ্ধ । মঞ্চের উপরে অভিবাম লোমজ আস্ত- 
রণ বিস্তারিত। তাহার চতুর্দিকে উপধানসকল বিভ্রন্ত। আমি 
সেই শয্যার একদেশে মঞ্জযাটী: অবতারিত করিয়া! উম্ম যুবার 
লছিত একী রুক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলাম। পরে আলোক- 
মাল! প্রজ্বালিত হুইলে রাজনন্দিনী কতিপয় সঙ্গিনীর সহিত দেখ! 
দিলেন । তাহার নেত্রপুটে শৌক ও ক্রোধের ভাব স্ফরিত হুইতে- 
ছিল ! তিনি মঞ্চের উপরে আরোহণ করিয়। আসন পরিগ্রহ 
করিলে উন্মত্ত যুবা৷ কৃতাগ্লিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কিঞ্িদুরে 
উপবেশন করিলেন । পরে বিলাপনুচক উপানন1 সমাগত হইলে 
যুবা রাজকন্যার সহিত কি কথোপকথন করিতে লাগিলেন । আমি 
বিশেষ মনোযোগ দিয়! কেবল এইমাত্র শুনিতে পাইলাম /- 
“রাজনান্দনি! পারস্যদেশীয় যুবরাজ আপনার রূপলাবণ্য ও 
অদ্গাণগ্রামের বিষয় : শ্রবণ করিয়া ইক্র।ছিম্উদ্দীনের ন্যায় পরি- 
ব্রাজকফের ধর্ম গ্রহণ করত নানা, বিদ্ব,বিড়ম্বনা অতিক্রম করিয়া 
অবশেষে অত্র রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন । আপনার জন্য 
প্বদেশ ও নিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন । স্বর্থতুল্য বাল্খ নগরীরও 
মমতা করেন নাই । রাজধানীর মধ্যে কিয়দ্িন অভিক্ুচ্ছে ইতস্ততঃ 
ভ্রাম্যমাণ, হইয়া! মরণ-সঙ্কণ্পে আমার নিকটে উপস্থিত হয়েন। 
আমি তাহাকে ভরবারি উত্তোলন করিয়া প্রাণনংহারের ভীতি 
প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অসঙ্কেচে গলবিস্তার করিয়া 
দিয়া বলিলেন, "মৃত্যুই আমার সমীহিত |” ফলতঃ আপনার প্রতি 
তাহার চিন্তে যে, বিশুদ্ধ অনুরাগ অঞ্চার হইয়াছে এবং তাহাতে 
অগুমাগ্রণ্ খলতা কি কপটতা নাই, তাহা আরম বিলক্ষণ পরীক্ষা 
ক দাখয়াছি। এ জন্য তাহাকে. এখানে শমভিব্যাহারে আনয়ন 
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করিয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি সেই বৈদেশিকের প্রতি কৃপাক্টাক্ষ 
বিতরণ করেন, তাঁহা হইলে তাহা ভবাদুশ ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে 
তাদৃশ গুরুতর কার্ধ্য হইবে না।” রাজবাল এই কথ শ্রবণ করিয় 
জিজ্ঞানিলেন, “তিনি কোথায় ৭ আমার জন্য একজন মুকুট 
যে এতদূর করিবেন, আমার ত ধিশ্বাস হয় নাট ভাল তাহাকে, লইয়। 
আইন |” যুব! আমার হস্তধারণ করিয়া আমাকে-্লাজনুতার নিকটে 
লইয়! গেলেন! আমি সেই কমনীয় মুর্তি দর্শনে আনন্দে এরূপ 
বিহ্বল হইয়া উঠিলাম যে, একটীপাত্রও বাঁঙনিষ্পন্তি করিতে 
পারলাম না। ইহার পরেই ভূপালাত্মজা স্বস্থানে প্রস্থান করি- 
লেন। আঙখিও যুবার সমভিব্যাহারী হুইয়1 তাহার বান্টাতে গমন 
করিলাম । গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যুবা আমাকে কছিলেন, “তোমার 
গ্রুখাৎ যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, আমি রাঁজবালার নিকটে 
তন্তাবৎ আমুলতঃ$ বর্ণন করিয়া তোমার জন্য তাহাকে বিস্তর অন্থ- 
রোধ করিয়াছি। তিনি আমার প্রস্তাবে অসম্মতির চিন্ক 
প্রকাশ করেন নাই। অতএব যর্দি তীহার সহবাঁসনুখ অস্তোগ 
করিতে ইচ্ছা! কর নিত্য রজনীতে উদ্যানে গমন করিবে ।” আমি 
আহ্কাদে তাহার চরণ ধারণ করিলাম। তিনি আমার হস্তধারণ 
করিয়। আলিঙ্গন করিলেন। 

তৎপরে আমি স্বস্থানে প্রত্যারত্ত হইয়৷ সমস্ত দিন কেবল প্রহর 
গণন| করিতে লাখিলাম | পরে সন্ধ্যা নমাগতা হইলে আনি যুবার 
অন্থমতি লইয় উপবনে গ্রমনপূর্ববক বেদীর এক প্রান্তে উপবেশন 
করিয়া রছিলাম। এক ঘণ্ট| পরে নৃপাতআজা একজনমাত্র সঙ্গিনী সম- 
ভিব্যারে ধীরে ধীরে অগমন করিয়া মছনদের উপরে গিয়া আনান 
হুইলেন। আষি গাত্রোথখান করিয়া,ভীহার পদছুম্বন করিলাম। তিনি 
আমাকে কোমল করে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন । পরে 
কহিলেন, “চল, এই অবসরে দেশান্তরে গমন করি ১ এমন সুযোগ 


২২৮ বাগবাহার । 
আর হুইবে না । আমার কথ। শুন, সুবিধা হারাইলে আর পাইবে 
নাঃ শীষ্ব উদ্যোগী হও ।? আমি কছিলাম, তবে চলুন ঠ আর 
বিলঙ্বে প্রয়োজন নাই ।” এই বলিয়া উভয়ে উদ্যান হইতে নিক্ষত্ত 
হুইলাম। কিন্তু আহ্লাদে উদ্‌ত্রান্ত হইয়া পথ নির্দেশ করিতে না 
পারিয়া একদিকে চলিতে লাগিলাম। কোথায় চলিলাম, কিছুই অব- 
ধারণ করিতে পারিলাম না । কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়া রাজকুমারী 
ক্লান্ত হইয়! পড়িলেন, জিজ্ঞানিলেন, তুমি কোন্‌ স্থানে অবস্থিত কর, 
আমি আর চলিতে পারিতেছি না; অতিশয় শান্ত হুইয়াছি? 
পদদ্বয় এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ঘেঃ কিঞ্চিৎ পরে রাজপথেই 
বিশ্রাম করিতে হুইবে। কিন্তু তাহাছইলে ঘোরতর বিপৎপাতের 
সম্ভাবনা । অতএব শীঘ্র আমাকে তোমার আশ্রমে লইয়া চল” 
আমি কহিলাম$ “স্থির হউন, কিঞ্চিৎ পরেই আমার ভূত্যের 
বাসস্থান; আর একটুকু অগ্রসর হইলেই আমরা তথায় পভূ- 
ছিতে পারিব।৮ আমি গ্রত্যন্তরবিহীন হুইয়! অগত্যা এই মিথ্যা 
কথা কছিলাম। বাছা ছউক, এই সময়ে পথের প্রান্তে দিব্য একী 
বাটা দেখাগেল। বাটান্টার দ্বার সামান্য একটা বন্ধনী (কুলুপ ) 
দ্বার! বন্ধ । আমর চকিতমাত্রে বন্ধনীটা ভগ্ন করিয়। অভ্যন্তরে গ্রবিউ 
হইলাম | দেখিলাম, দিব্য একটা গৃহ হুন্দর গালিচা ও অন্যান্য 
বিবিধ লজ্জায় সজ্জিত রহিয়াছে । একী প্রকোষ্ঠে মদ্যপুর্ণ 
কতিপয় কাচকোঁষ (বোতোল )% রন্ধনশালায় নানাবিধ 
অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত । আমরা পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হুইয়াছিলাঁম, 
এজন্য অগ্রে কিঞ্চিৎ পটু থালদেশীর সুরা পান করিলাম । পরে 
মাৎসারদি উপযোগ করিয়! উভয়ে পরম সুখে নিশা যাপন 
করিলাম । 

প্রাতঃকালে নগরমধ্যে ঘোরতর হুলস্থল পড়িয়! গেল । রাঁজ- 
নন্দিনীর তিরোভাবই সেই ছুর্ণিমিত্তের কারণ । তজ্জন্য প্রতিবর্মরে 
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বিজ্ঞাপন দেওয়! হইয়াছে, দূত ও দূতীগ্ণ চারিদিকে প্রেষিত হই- 
য়াছে ঃ নগরীর প্রতি দবাবে গ্রতীহারীগণ নিযুক্ত হইয়াছে ; তাহার] 
রাজাদেশব্যতীত কাহাকেও বহির্থমন করিতে দিতেছে নাঁ। যে 
ব্যক্তি রাজকুমারীকে ধুভ করিয়া রাজাঁর নিকটে লইয়! যইবে, সে 
সহুত্র সুবর্ণ ও খেলাৎ প্রাপ্ত হইবে। দৃতীগণ নাগরিকদিগের 
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হুইয়৷ অনুসন্ধান করিতে লাগিল । ভূর্ভাগ্য ক্রমে 
জনৈক বৃদ্ধা আমার গৃহের দ্বার বিবিক্ত দেখিয় অভ্যন্তরে প্রবউ 
হুইল। তাহার আকৃতি দেখিলে পিচাশের পিতৃব্যপত্ী বলিয় 
বোধ হয়। বর্ধায়সী রাজকন্যার সন্ধানে মন করিয়া! হস্তোতোলন 
করিয়া বলিতে লাল “ভগবান আপনাদের ভুইজনকে দীর্ষায়ু 
করুন। আমি পতিপুক্রবিহীনা ভুঃখিনী বিধবা। সম্বলের 
মধ্যে আমার এেকটী যুবতী কন্যা । নেও গর্ভষাতনায় অতিশয় 
কাতর। অন্নবস্ত্রের কথা কি, এমন সঙ্গতিও নাই যে, গৃহে বন্ধ্যা 
দিই। ঈশ্বর না করুণ, যদি প্রনবযাতনায় কন্যাটীর স্বৃত্্য হয়, কি 
বূুপে তাহাকে কবরনাৎ করিব, ভাবিয়] স্থির করিতে পারিতেছি 
না । আর যদি একটীসন্তান ভূমিষ্ট হয়, ধাত্রীকে বা কি দিব, 
আর কি দিয়াই বা প্রস্তুতির পথ্যাহরণ করিব? আহা! আজ ছুই 
দিন কন্যাটী অনাহারে ক্ষুত্তষ্ণায় মরিতেছে। ভাগ্যবতি ! যদি 
কিঞ্চিৎ রুটা দেন, তাহাহুইলে একটুকু জল দিয় তাহার কণ্ঠা 
সিক্ত করি।” রাঁজকন)! দয়াদ্রচিন্ত হুইয়] চারিখণ্ড রুটা, কিঞ্চিৎ 
মাংদ ও অন্কুলি হুইতে একটা অঙ্গরীয় উন্মোচন করিয়া তাহার 
হস্তে দিয়! কহিলেন, এই হীরকা্গ,রীয়টা বিনিময় করিরা তৃমি যে 
স্বর্ণ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না। 
রদ্ধা আহ্লাদিতা হুইয়া কহিল, আমি লময়ে সময়ে আপনার 
শ্রীরণ দর্শন করিব । এই বলিয়া আশীর্বাদ করত প্রস্থান করিল । 
তোরণদ্বার পার হুইয়াই নে খাদ্যসামগ্রীগুলি নিক্ষেপ করিল, 


হ৩০ বাগবাহার । 
কেবল অস্ধুরীটী যত্ু করিয়া রাখিয়া দিল, কেনন1 সেইটাই তাঁহার 
উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সুত্র । 

বিধাত। আমাদের রক্ষার নিষিত্ত ভিন্ন বিধি করিয়াছিলেন । 
বৃদ্ধা বাটা হইতে নিষ্ণীস্ত হইতেছে, এমন লময়ে গৃহস্বামী এালিয়া 
উপস্থিত হইলেন । আগন্তুক একজন 'সাহুমীক অশ্বারোহী নৈনিক। 
ভাহার হস্তে বর্ষা ও অশ্থের একপার্থ্বে একটা মৃত হরিণ ছিল । 
তিনি দ্বার বিবিক্ত ও বন্ধনী (কুলুপ ) ভগ্ন দেখিয়া সক্রোধে বৃদ্ধার 
কেশাকর্ষণ করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন ; পরে তাহার হস্ত- 
পদাদি বন্ধন কির? তাহাকে অবাঙ্মুখ করিয়। একটী ব্ক্ষশাখায় 
লঙ্বিত করিয়া দিলেন। কয়েক যুন্ুর্তভমধ্যেই সে যন্ত্রণায় গ্রাণ-, 
ত্যাগ করিল ।. দৈনিক তণপরে আমার পরিচয় জিজ্বাস৷ করিলে 
আমি আন্ুপুর্বিিক সমস্ত বিরৃত করিলাম বটে, কিন্তু তাহার ভঙ্গী 
দর্শনে ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ পাঞ্বর্ণ 
হইয়া গেল। তিনি আমাদিগকে নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিত দেখিয়া 
অভয়দান করিয়া কহিলেন, “আপনার' দ্বারমুস্ত করিয়া নিতান্ত 
অবিমৃষ্যকারিতার কার্য করিয়াছেন।” রাজবালা হাসিয়া কছি- 
লেন, “যুবরাজ ভূত্যের গৃহ বলিয়! ছলক্রমে আমাকে এখানে আনয়ন 
করিরাঁছেন।” সৈনিক কহিলেন, “যুবরাজের অনুমান মিথ্য। নহে। 
কারণ প্রজামাত্রেই রাজার মেবক। রাজাই প্ররুতিদিগকে অন্নদান 
ও বিপদে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনাদেরই 
আ্বিত। আপনার! গুহ্য ঘটনা বিরৃত করিয়া আমাকে ধন্য ও 
অধমের এরই দীন কুটিরে পদার্পণ করিয়া আমার কামমোক্ষ 
উ্ভয়ার্থই সিদ্ধ করিয়াছেন । জীবনদিয়াও আমি আপনাদের উপকার 
করিতে চেষ্টা করিব । !ইহা আমার স্থিরতর প্রতিজ্ঞা জানিবেন, 
এসস্কপ্প কিছুতেই বিচলিত হইবে-না। আমি আপনাদের জন্য 
সর্বন্ব উৎসার্গত করিলাম । আপনারা নিঃশস্কে অবস্থিতি করুন, 


মাগবাছার। চি 
এ্রেখানে কোনরূপ বাঁধ! বিপত্তির ভয় নাই। ভু! বৃদ্ধা যদি নৃপতি 
নকাঁশে যাইতে পাঁরিতঃ তাহা হইলে বিপৎুপাতের অস্তাবন। 
ছিল। এক্ষণে আপনার'এখানে সচ্ছন্দে অবস্থান করুন । যখন যাহ! 
আবশ ক হইবে, অন্থুমতি করিলে আজ্ঞাবহ দাস প্রাণপণে তাহ! 
সাধন করিবে । রাজা কি *দেবদূতেরাও আপনাদের জন্ধান 
পাইবে না ॥” আমি সৈনিকের প্রবোব-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া! 
কহিলাম, “ইহা ভবাদূৃশ সাহুণীক লামরিকেরই যোগ্য কাধ্য । 
যদি কখন ক্ষমতা হয়, আপনার এই কৃপাখণ প্রতিশোধের 
চেষ্টা করিব । এক্ষণে আপনার পরিচয় প্রদ্ধান কৰ্িয়া আমা- 
দিকে চরিতার্থ করুন।” তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “অধমের 
নাম বেজাদ্‌ খী ২” 
বিস্তারে প্রয়োজন নাই, বীরবর আমাদিগকে নিয়ত ছয়মাস- 
কাঁল কায়মনে পরিচর্ষ্যা করিলেন ; কোন বিষয়েই আমাদের কোঁন 
কষ্ট রছিল না। একদা স্মৃতিমধ্যে জনকজননী ও স্বদেশের চিত্র 
প্রতিবিশ্বিত হইয়! আমার আন্তরিক শান্তি হরণ করিল । বেজাদর্খা 
আমাকে ছুর্মণায়মান দেখিয়া যুক্তকরে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
আমি জিজ্ঞাসিলাম, “আপনার কি কোন বিষয়ে বিবক্ষা জন্মি- 
য়াছে? আপনার অদয় ব্যবহারে আমরা একদিনের নিমিস্তও 
প্রবাসস্থলভ ক্রেশান্ুভব করিনাই। আমি যে কার্ধ্য করিয়াছি, 
তাহাতে সকলেই আমাকে বিষনেত্রে দেখিবে। সুতরাঁৎ আপনার 
ন্যায় সুহ্ধদের আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে আমি এই শক্রময়ী পুরীমধ্যে 
তিলার্দও তিষ্ঠিতে পারিতাম নাঁ। ভগবান আপনাকে কুশলে 
রাখুন £ আপনি প্ররুত বীরপদবাচ্য ৮ বেজাদর্খী উত্তর করি- 
লেন) “আপনাদের যদি এস্থানের .প্রতি:বিভৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, 
আঁজ্ঞ| করুন,আঁমি আপনাদিগকে অভিমত প্রদেশে রাখিয়া আনি- 
তেছি ॥৮” আমি কছিলাম, “জন্মভুমিদর্শনজন্য আমার অতিশয় 


৩২ বাগবাছার ( 

ওত্স্ুক্য জন্মিয়াছে ৷ দীর্যকাল পিতাঁমাঁতার কোন সংবাদ প্রাপ্ত 
না হওয়াতে আমার যেন সকল বিষয়েই শয্যাকণ্টক বোঁধ 
হুইতেছে। ঈশ্বরই বলিতে পারেন, আমার বিরছে তীহাদের কি 
দশ ঘটিয়াছে। আমি যে উদ্দেশ্যে দেশত্যাণী হইয়াছি, তাহা 
নিদ্ধ হইয়াছে ১ এক্ষণে প্রতিগমনপুর্বক আত্মীয়ত্বজনগণের হর্ষ 
বর্ধন করা যুক্কিনঙ্গত হছইতেছে। তাহারাও বহুদিন আমার কোন 
বার্তা প্রাপ্ত হয়েন নাইঃ আমি জীবিত, কি কবরিত, কিছুই জানিতে 
পারেন নাই । কে বলিবে, আমার জন্য তাহাদের কি গুরুতর মনঃ- 
কষ্টই হুইয়াঁছে ?” বীরবর আমার কথা যুক্তিনিদ্ধ ভাবিয়া! আমার 
নিশিন্ত প্রত্যহ দ্বিশতক্রোশভ্রমণক্ষম একটা তুরকী অশ্ব ও রাঁজ- 
বালার জন্য দ্রুতগামিনী অথচ শান্তপ্রক্ততি একটী ঘে।টকী 
আনয়ন করিলেন ১ পরে স্বয়ৎ কবচ ও অস্ত্রশস্রাদি ধারণপুর্ববক 
নিজ অশ্বে আরূঢ হইয়া কহিলেন ;” আমি অগ্রসর হইলাম, 
আপনার নিশঙ্কচিত্তে আমর অনুসরণ করুন।” আমর তাহার 
সমভিব্যাহাী হইয়া! নগরের তোরণদ্বারে উপনীত হুইলাম। তখন 
তিনি হুহুষ্কার করিয়। হস্তস্থিত বিশাল দণ্ডাঘাতে অর্গল ভঙ্গ 
করিয়া প্রতীহারীদিগকে প্রদর্শনজন্য উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন, “অরে 
বর্বরগণ ! তোরা তোদের প্রভুন্নিধানে খিয়। বল যে, বীরকেশরী 
বেজাদ্র্খী রাজকুমারী মোহমেঘ ও রাজকুমার কামগরকে লইয়া 
যাইতেছেন। যদি নাধ্য থাকে, ভিনি আনিয়া কন্যাকে 
উদ্ধার করুন। একথা বলিস.ন! যে, আমি ই'হাদিগ্রকে তস্করের 
ন্যায় গোপনে লইয়া যাইতেছি। আর যদি শাস্তি ইচ্ছা! করিম» 
হুর্ঘমধ্যে তুখে অবস্থিতি কর্‌, কোন ভয়নাই।” রাজা এই সংবাদে 
মন্ত্রী ও সেনানীকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা এই রাজদ্রোহি- 
ত্রয়কে বদ্ধ অথব1 তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়! এখনই তাহাদের 
মুণ্ড আনয়ন কর।” রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ডিমাত্র একদল সৈন্য আমাদের 


বাশবাছার । ৯৩৩ 
পশ্চাদেশে দেখা দিল। তাঁহাদের পাঁদক্ষেপজন্যরজোঁরাশিতে 
দীঙ্মগুল সমাকীর্ণ হইল। বেজাদ্রখখা তখন আমাদিগকে সেতুর 
উপরে অবস্থাপি্তি করিয়া ম্বগরেক্দ্রগমনে রঙ্গভুমিতে প্রবেশ করিলেন 
এবং,বিহ্যদ্বৎ শক্রমেঘ ভেদ করিয়ী তাহাদের নেতৃদ্ধয়ের শির- 
শ্ছেদন করিলেন । সৈন্যের এই ব্যাপার দর্শনে ছত্রভন্গ হইয়া 
পলায়ন করিল । জনশ্র্তি বলে, “মস্তকই দেহীর মুলাধার ? মন্তকের 
ব্যভিচারে অঙ্গোপাজের পদার্থই থাকেনা ।”” 

পরক্ষণেই রাজা একদল শক্ত সৈন্যনমভিব্যাহারে সমরাজনে 
উপনীত হইলেন। কিন্তু বেজ্পাদূর্খ। তাহাদিগকেও পরাজিত করি- 
লেন$ রাজা বিতথ-প্রযত্ব হই! অগত্যা পলায়ন করিলেন । নত 
বটে, লিদ্ধিলাভ ঈশ্বরের দৃষ্টি-সাপেক্ষ $ কিন্তু বেজাদৃর্খা এরূপ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং রস্তমও তাহার সহিত তুলিত 
হুইতে পারেন না। পরে বীরবর যখন দেখিলেন; রণক্ষেত্র শক্রশূন্য 
হইয়াছে, অন্ুনরণকারীও কেহ নাই, ভয়ের দমস্ত কারণ এককালে 
দূর হুইয়াছে; তখন আমাদের নিকটে আগমন করিলেন এবৎ 
আমাদিগকে অশ্বচালন! করিতে সঙ্কেত করিয়' স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। 
কিয়দ্দিন মধ্যেই আমি ন্বদেশনীমায় উপনীত হইলাম । তখন 
নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া সংবাদ প্রদানার্থ পিতার নিকটে দূত 
প্রেরণ করিলাম । তিনি আমার হস্তাক্ষরিত লিপি প্রাপ্তে যারপর- 
নাই আনন্দিত হুইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । সলিল- 
স্পর্শে নিজবিপ্রায় তরুলতাদি যেমন নবজীবন ধারণ করে, আমার 
কুশলবার্তায় তদীয় যুহ্যমান প্রকৃতি তন্রেপ নবীভুত হইয়! উঠিল। 
তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় সভালদৃগণনমভি- 
ব্যাহারে লোহ্িতনযুদ্রের উপকুলে আগমন করিলেন, এরহ 
আমাদের পারাপার জন্য নৌকা নিয়োজিত করিয়! দিলেন । আমি 
পরপার হইতে তীহাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে এরূপ 


৩৪ বাশবাছার। 

উদ্বেলিত হইয়া! উঠিলাম যে, আর অপেক্ষী করিতে না পারিয়। 
অশ্বনহু জলে বম্প প্রদান *করিলাম এবৎ সন্তরণক্রমে সিন্ধুপাকর 
হইয়া! অপর কুলে উত্তীর্ণ হইলাম । অপত্যবৎদল জনয়িতা আগ্রহ- 
সহকারে আমাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন: $আমার আর আন- 
নদের ইয়ত্তা রছিল না । পিতার এ্সেহমেহুর করম্পর্শে আমার নর্বব 
শরীর শীতল হুইয়! গেল 3 পুলকের তরঙ্গ.হৃদয়কন্দর প্লীবিত করিয়। 
নয়নদ্বার দিয়] নির্ঘলিত হইতে লাগিল ; প্রকৃতি বিলানিনীর বেশ 
ধারণ করিয়া: যেন দিগম্তমীমায় "নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
নিমেষমধ্যে এই বিনোদ আনন্দ-প্রতিমা ভগ্র হইয়া! গেল । আমি 
যে ঘোটকে আরোহণ করিয়াছিলাম, বোঁধ হয়, তাহ! রাজকন্যার 
ঘোটকীর বস ঃ কিন্বা হয়ত দুইটী বহুদিন একত্রে অবস্থিতি 
করিয়াছিল ষে কারণেই হউক, আমি জলে অবগাঁঢ় হইলেই 
ঘোটকীটী চঞ্চল হুইয়৷ রাঁজনন্দিনীকে লইয়া সিন্ধুতে বম্প প্রদান 
করিল। তিনি অতিশয় ভীত হুইয়! ঘোটকীর কবিক মুক্ত করিয়া 
দিলেন। বাহনটা তাদৃশ চতুর ছিল না, সুতরাং ভয় পাইয়া জলে 
আস্ফালন করিতে লাগিল। রা'জবালাও নিতান্ত উচ্চৃপ্বল হই 
উঠিলেন । পরক্ষণেই প্রবল প্রবাহ উহাকে বাছনসহ গ্রাস করিয়! 
ফেলিল । তখন বেজীদ্রখখী তীহাকে বারিশয্য! হইতে উত্তোলন করি- 
বার জন্য বাঁহনসছ সমুদ্রে অবতরণ করিলেন । কিন্তু উচ্ছ, জ্বল আবর্ত 
তীহারও চেষ্টা বিফল করিয় তাহাকে তরঙ্গের কুক্ষিনাৎ কারিল। 
পিতা এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে কর্ণধারদিগকে জাল লইয়া 
নিমজ্জিতদিগের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিলেন । কিন্তু তাহার! 
পুঙ্বানুপুগ্বরূপে অন্বেষণ করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইল না। হে 
সন্র্যাসিগণ ! এই হদয়-বিদাঁরণ ঘটনায় আমি এককালে উদৃভ্রান্ত 
হইয়া উঠিলাম। বিষয়-বাসনা,_ভোগাভিলাষ আমাকে ত্যাগ 
করিয়! চলিয়া! গেল । আমি লমস্ত ত্যাগ করিয়া! বৈরাগ্া আম গ্রহ্থণ- 


বাগবাহার । ২৩& 
পূর্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাঁখিলাম । সাধনার লম্বল কেবল 
একটীমাত্র মন্ত্। তাহা! এই $-- 

“হায়রে নিয়তি ! তুমি কত খেলা খেল, 
সুখের শিখরে তুলি ছুখ-কুপে ফেল ।” 

হুদয়েশ্বরী যদি এই হুৃদয়ান ত্যা্ণ করিয়া স্থানান্তরে গমন 
করিতেন, আর সেইস্থান হইতে স্বভাবের খর্ুপথ দিয় কাল 
তাহাকে লইয়া যাইত, তাহা হইলে আমার তাদৃশ ক্ষোভের কারণ 
ছিল না; আমি তাহার অন্বেষণক্রমে কোনরূপে বিরহ্যন্ত্রণ। 
সহ করিতাম। কিন্তু যে লোমহ্ধণ ঘটনা! অবতারিত হইয়া আমার 
চক্ষের উপরে সেই কোমল লতিকাটী নিম্পেষিত করিয়া চলিয়া 
গেল, হৃদয় তাহার গুরু আঘাত সন করিতে পারিল না । আমি 
পুনরায় স্বর্গে তাহার সহিত সংমিলিত হইবার জঞ্কণ্পে সেই 
শিন্ধুবক্ষেই হাদয় মিলাইতে মনঃস্থ করিয়া রাত্রিযোগে তথায় 
গমন করিলাম । কিন্তু যখন লর্বশরীর আন্দোলন করিয়! লক্ষ 
প্রদানের উপক্রম করিতেছি, এমন শময়ে যে বশ্বারত অশ্বারোহী 
আপনাদের (দরবেশদিগের ) ছুই জনের প্রাণরক্ষ[ী করিয়া! ছিলেন, 
তিনি আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বিধিমতে প্রবোধদান 
করিয়া কহিলেন, “তুমি কি জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত হুইয়াছ? 
সংসারে এরূপ ঘটনার অসন্ভাঁব নাই। বিশেষতঃ রাজকুমারী 
ও বেজাদর্খা জীবিত আছেন। এক সময়ে তাহাদের নাক্ষীৎকার 
লাভ কর্রিতে পারিবে । অকারণে জীবননাশ করিওনা। ঈশ্বর 
তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে কখনই কৃপণতা! করিবেন না 
অতএব হতাশ হুইওনা । তুমি এক্ষণে কনষ্টাপ্টিনোপল যাত্রা কর ॥ 
তোমার ন্যায় আর দুইজন হতভাগ্য ইতি পুর্বে তথায় গমন করি- 
য়াছ্ছে । তাহাদের সহিত সক্ষাণ্থ হইলেই তোমার মনক্ষামন। সিগ্ধ 
হুইবেক |” হে লন্ন্যানীগণ ! আমি সেই দেবদুতের উপদেশক্রমেই 


২৩৬ বাগবাহার। 
আপনাদের নিকটে আগমন করিয়াছি ? প্রার্থনা করি, যেন সক- 


লেরই মনোবাঞুন পুর্ণ হয়। এই আমার বৃত্তান্ত আন্মপূর্ববিক 
বিবরিত হইল। 


ইতি চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


পপ শাশি 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 





চতুর্থ সন্্বানীর বিবরণ । 


চতুর্থ সন্যানী সজলনয়নে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে 
আরম্ভ করিলেন 
করি অবধান 7 কর কর্ণপাত, 
নিয়তি কেমনে ছলিল আমায় । 
করিব কীর্তন, কি হেতু পশিল 

তাপমের বেশে অভাগা হেথায়। 
হে সত্যের পথণ্রদর্শকগণ ! কিঞ্চিৎ মনোযোগ করুন। এই 
হঠস্থ পরিব্রাজক চীনাধিপতির পুভ্র। আমি বনহুযত্বে লালিত 
হুইয়! কালে নানাশাস্ত্রে পাগ্ডিত্যলাত করিয়াছিলাম | সাংসারিক 
জটিলতা! ও চিস্তারভাব আদে্‌ আমার মন্তিক্ষ স্পর্শ করিতে পারে- 
নাই। আমি তাবিয়াছিলাম, জীবন বাল্যসুলভ শাস্তিভোগেই 
আভিবাহছিত ছইবে । কিন্তু সেই সুখের বাপরে অকস্মাৎ পিতার 
শোকাবহ নিদানসময় সমুপস্থিত হুইল। স্ত্যুর অব্যবহিত পৃর্বেরই 
তিনি আমার পিতৃব্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন “আমি রাজ্য- 
সম্পত্তি সকল রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলাম । তুমি 
আমার এই শেষ উপদেশটা পালন করিও “কুমার এই লিংহা- 
সনের উত্তরাধিকারী । যাবৎ তাহার বয়সের পরিপাক ও রাজ্য- 
শাননের জ্ঞানযোগ্ না হয়, তাবৎ তুমি আমার স্থানীয় হুইয়। 
রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিবে । লশস্্র সৈনিক হইতে নিরীহ কৃষক 
পর্ধ্যন্ত যেন কাহারে! প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়| পরে 
কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তি ছইলে তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা, ও তদীয় 


২৩৮ বাগবাহার। 


কন্যা রসনোক্তারকে সম্প্রদান করিয়] রাজ্য সমর্পণপুর্রবক অপনৃত 
হইও |» এইরূপ অনুষ্ঠানে রাজ্য আমারই বংশাবলীর আয়ত্ত 
থাকিবে, কখম কোন ক্ষতি হইবেন, এই কথার অবলানেই 
তাহার পরলোঁকপ্রাপ্তি হইলে পিতৃব্য নিংহাসনে অধিরোহণ 
করিলেন। তিনি রাজ্যের সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিয়া আমাকে অনুমতি 
করিলেন, “তুমি অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া! বাস কর, যতদিন প্রাগু বয়স্ক 
ন। হও, বহির্গত হছইওনা1, 

আমি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমপর্য্যস্ত রাজকুমারী ও জর্দিনীগণ- 
সমভিব্যাহাঁরে লালিত হুইয়। তাহাদেরই সহবাসে আমোদপ্রমোদে 
রত থাকিতাম। একদা পিতৃব্যন্থীতার সহিত আমার বিবাহের, 
কথা শ্রবণে আমি উল্লসিত হুইয়া ভাঁবিলাম, “আমার যখন 
শীগ্রই বিবাহ হইতেছে, তখন এই বারেই আমি রাঁজসিংহাসন 
লাভ করিতে পারিব1” আশাই জগতের জীবন; আমি 
আশাতেই নির্ভরিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
আমি সময়ে সময়ে! মোবারিক নামক জনৈক কাফিদাঁসের 
সহিত আলাপ করিতাঁম। নে আমর পিতার সাময়িক একজন 
বিশ্বস্ত ভৃত্য; আমাকে অতিশয় ভক্তি করিত। ক্রমশঃ আমার 
বয়োর্দ্ধি দর্শনে মধ্যে মধ্যে বলিত, “আপনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক 
হুইয়াছেন। ভগ্রবান করুন, আপনা পিতৃব্য আপনাকে সিংহাসন 
ও কন্যা অন্প্রদাঁন করিয়া জ্যেন্ঠের আজ্ঞা পালন করেন।” 
একদা জনৈক পরিচারিণী অক্কৃতাপরাধে আমার গগুডদেশে এরূপ 
চপেটাঘাত করিল যে, তাহাতে পঞ্চান্থুলির পরিস্ফট চিহ্ুপাত 
হইল । আমি রোরুদ্যমান হুইয়া মোৌবারিকের নিকটে গমন কারি- 
লাম। সে আমাকে ক্রেড়ে লইয়া নিজ অঙ্গরক্ষাদ্বারা আমার 
অশ্রনিবারণ করত কছিল, “আনুন আমি আপনাকে আজ রাজার 
নিকটে লইয়। যাইব। তিনি বে!ধহয় আপনার প্রতি অনুকম্পা 
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প্রকাশ করিবেন এবং আপনাকে প্রাগুবয়ক্ষ দেখিয়া আপনার 
স্বত্ব প্রদান করিবেন ।” 

মোবাঁরিক আমাকে অনতিবিলম্বে পিতৃব্যসন্নিধীনে লইয়া গেল । 
তিনি সভামধ্যে আমার প্রতি বিশেষ রূপ স্সেহ প্রদর্শন করিয়া 
জিজ্ঞানিলেন, “তুমি এরূপ 'অ্রিয়মাণ হইয়াছ কেন? কি জন্য 
খামার নিকটে আসিয়াছ ?+ মোবারিক কছিল, “কুমার আপনার 
নিকটে কোন বিষয় নিবেদন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ।৮ 
রাজা কহিলেন, “সত্বর কুমারের পরিণয়মংস্কার সম্পাদন করিতে 
হইতেছে ।” মোঁবারিক কহিল, “ইহা অভি আহুলাদের বিষয়।” এই 
মুহুর্তেই জ্যোতির্ব্বিদগণ সভামধ্যে আহুত হইলেন । রাঁজা বাহাতঃ 
তীহ্াদিগকে জিজ্ঞামিলেন, “দেখুন দেখি, এবৎসর কোন্‌ মাসে 
কোন্‌ দিবনে, কোন্‌ ঘটিকায় উৎকৃষ্ট বৈবাহিক লগ্ন আছে? কুমারের 
বিবাহের আয়োজন করিতে হইতেছে ।” তাহার] ভূপতির অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়। গণন। করিয়। বলিলেন, পমহারাঁজ সতবহস- 
বইত অকাল দেখিতেছি, কোনমাসেই কালশুদ্ধ একটা দিন 
পাওয়! যায়না । এ বৎসর নির্বিম্বে গত হইলে আগামী বর্ষে 
বিবাহ দিবেন ।'” রাজা তখন মোঁবারিকের দিকে দৃ্টিসঙ্গত করিয়। 
কহিলেন, “কুমাঁরকে পুনর্ববার অন্তঃপুরে লইয়] যাও ;ঈশ্বর করেন ত 
এবৎসর গত হইলে জ্যেক্ঠের আদেশ পালন করিব। ইতিমধ্যে 
কুমার নিজ পাঠের উন্নতি করিতে থাকুক ॥৮ যোবারিক তীহাকে 
অভিবাঁদন করিয়! আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল । 

এই ঘটনার ছুই তিন দিন পরে আমি পুনর্ববার মোবারিকের 
নিকটে গমন করিলাম । মে আমাকে দেখিয়াই রোদন করিতে 
লাগিল | আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়] তাঁহার রে।দনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলাম । সে আমার মঙ্গলাকাজ্কী ছিল আমাকে অন্তরের 
সহিত ভাল বানিত । কহিল, “কুমার ! সে দিন আমি আপনাকে 
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লইয়া কাঁলসর্পের মুখে দিয়াছিলাম। যদি জানিতে পাঁরিতাঁম, 
কখনই এরূপ কার্য করিতাম ন)।” আমি ভীভ হুইয়! জিড্ঞা- 
নিলাম, “আমি সেখানে যাওয়াতে কি অনর্থপাঁত হইয়াছে ? 
বিনতি করি, শীঘ্র বল?” নে কছিল, “*ম্বর্গীয় রাজার সাময়িক 
সচিব অমান্য ও ইতরভদ্রে তাঁবতেই সে দিন আপনাকে দেখিয়া 
অতিশয় আহুলাদিত হইলেন এবৎ কহিলেন, “ঈশ্বরেচ্ছায় কুমারের 
বয়ঃগ্রাপ্তি হইয়াছে । ইনি নিংহাননে আরুঢ হইলে আমাদের 
গুণের মর্যাদা রক্ষা ও কার্য্যের পুরস্কার হইবে 1” একথ। বিশ্বান- 
ঘাতক নৃপপাংশুলের কর্ণগোৌচর হইলে বোঁধ হইল যেন, তাহার 
ছদয়ে কালভুজন্সগ দংশন করিল। :তিনি আমাকে আহ্বান করিয়! 
গোপনে বলিলেন, “মৌবারিক ! তুমি কোনরূপে কুমারের প্রাণ- 
বধ করিয়া আমার ভয় দূর কর। ভাহাপ প্রাণান্ত ব্যতীত আমার 
রাজত্বে সচ্ছন্দ নাই।” আমি তীহ্বার এই জঘন্য উক্তি শুনিয়া 
অবাক হইলাম $ ভাবিলাঁম পিতৃব্য আবার ভ্রাতুষ্প,ভ্রের শত্রু 
আমি মোবারিকের প্রযুখাৎ এই বিষম সমাচার অবগত হইয়া 
জীবন্মত প্রায় হইলাম। প্রাণের ভয়ে তাহার চরণ ধারণ করিয়। 
কছিলাম, “মোঁবারিক ! আমার রাঁজ্যে প্রয়োজন নাই £ তুমি কোন 
রূপে আমার জীবন রক্ষা কর?” প্রভুঙক্ত দাঁল আমাকে অঙ্কে 
ধারণ করিয়া কহিল, “ভয় নাই, এক যুক্তি আছে? যদি তাহ! 
কার্য-পর্দিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন ভাবনাই 
থাকিবে না। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, হতাশ হওয়া উচিত নছে। 
বোধ করি, এই যুক্ভিটী অবণস্বন করিলে আপনার জীবনরক্ষাও 
হুইবে, অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে ।” এই কথ বলিয়া! সে 
আমাকে ন্বর্ণীয় গিতাঁর গৃহে লইয়া গেল এবং নানাপ্রকারে 
প্রবোধ দিয়া কছিল, “এই কাষ্ঠাসনের এক প্রান্ত ধারণ করুন ।” 
আমি তথাবৎ করিলে মে অপর প্রান্ত ধরিয়া আঁলন্টী অপনূৃত 
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করিল। পরে আস্তরণ উত্তোলন করিয়গৃহডল খনন করিতে লাঁগিল্‌। 
দেখিতে দেখিতে একটী বন্ধনীবদ্ধ (কুলুপ-বদ্ধ ) বাতায়ন বছি- 
গতি হইল। তখন সে আমাঁকে নিকটে আহ্বান করলে আমি ভাবি-, 
লামঃ মে আমাকে হত্যা করিয়। সেই গহ্বরমধ্যেই কবরিভত করিবে । 
ভয়ে আমার অন্তপ্াত্মা শুকাইয়ধ গেল $ মৃত্যু পুরোবর্তা হইয়া! যেন 
বিভীষিকা দর্শাইন্ে লাগিল ॥ কিন্তু কি করি, অগত্যা ধারে 
ধীরে নীরবে তাহার নিকটে গিয়া মনে মনে ভগবানের নাম জপ্। 
করিতে লাগিলাঁম। একবার বাতাঁয়ন-পাথে কটাক্ষপত করিলাম £ 
দেখিলাম, তন্মধ্যে দিব্য একটী প্রাসাদ কক্ষচভুষ্টয়ে বিভক্ত ! প্রতি 
প্রকোন্টে দশখানি করিয়া বৃহৎ নটি শৃঙ্ঘলে লঙ্বিত! 
প্রত্যেক কটাছের উপরিভাগে এক এক খানি জুবর্ণনিশ্র্বিত ইক £ 
তাহাতে মর্কটের চিত্র অঙ্কিত॥। চিত্রগুলি আবার মণিমাণিকেয 
খচিত। দেখা গেল, চারিটী কক্ষে এইরূপ ত্রিংশৎখানি কটাহ ॥ 
অপর এএকটী পাত্র দৃষ্ট হুইল, তাহাতে বহুনংখ্যক স্ুবর্ণখণ্ড ॥ 
কিন্তু তাছার উপরিভাগে শাখাষ্বগচিত্রিত্ত সুবর্ণ ই্উটক নাই । আর 
একটী পাত্রে রাশীকরুত হীরক । আমি এই সদস্ত দেখিয়। 
মোবারিককে জিজ্ঞাতিলাম, “ মোঁবারিক ! এ কোন্‌ কুহুকীর 
কৃতিত্ব, এ সমস্ত চিত্রই বা কেন ?” নে কহ্ছিল+ বলিতেছিঃ শববণ 
করুণ ১৮ আপনার পিতা যৌবনসময়ে পিশ।টপতি মাঁলিক- 
সাদিকের সহিত বন্ধুতান্ুত্রে বদ্ধ হয়েন। বৎসরের মধ্যে তাহাদের 
একবার নাক্ষাৎ্থ হুইত। সেই লময়ে ন্ব্থীয়রাজা প্রেতরাঁজকে 
নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য ও অন্যান্য মহার্ধ সামগ্রী উপহার দিতেন । 
পরে ষখন তিনি বিদায় গ্রহণ করিতেন” শেষোক্ত ভাহাকে মণিরতব" 
খচিত এক একটা হৈম শাখাম্বগ প্রদান করিতেন । রাজা তত্ব 
এই সমস্ত প্রকোন্ঠমধ্যে রাখিয়া দিতেন । আমিব্যতীত অন্য কেহ 
এরই রহস্য জানিতন। ? একদা আমি আপনার. পিতাকে নম্বোধন 

তি 
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করিয়া করিলাম, “হে ভূম্বামিন্! সহশ্র সহ সুবর্ণ ও বিবিধ 
শান্ধোপচারের পরিবর্তে এক একী প্রস্তরময়ী আনিলিঘুস্থি 
লইয়া আপনার কি লাভ হয় ?” তিনি হাসিয়! প্রতিবাদ করিলেন, 
সাবধান, এই গহ্যত্তান্ত কাহারওঃনিকটে প্রকাশ করিওন|। প্রত্যেক 
মর্কটঘুর্তির এক এক সুত্র মহাবল পরাক্রান্ত অনুচর । তাহারা 
স্বস্ব প্রভুর আজ্ঞাঁপালনে সর্ববথা প্রস্তত। কিন্তু যে পর্যন্ত আমি 
চলিশটা মুর্তি আহরণ করিতে না পারিতেছি, নে পধ্যন্ত কোন 
ফললভ হুইবেন। 1” তিনি জীবদ্দশায় উনচল্লিশ'টা মাত্র প্রাপ্ত 
হইয়া ছিলেন সংখ্যা পুর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার ন্বর্থলাভ 
হুইয়াছে। সুতরাঁৎ তদ্দার। তিনি কোন উপকারই প্রাণ্ড হয়েন নাই। 
রাজকুমার ! আপনার ছুরবস্থা দর্শনে এই বিষয় আজ আমার 
স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে কোন 
রূপে পিশাচরাজের নিকটে লইয়া]! যাইব এবৎ আপনার প্রতি 

[পতৃব্যের অত্যাচরের বিষয় নিবেদন করিব। বোধ হয়, তিনি 
স্বীয় রাজার সৌদ্বদ্য স্মরণ করিয়! আপনাকে অবশিষ্ট মর্কটটী 
প্রদান করিতে পারেন । তাহা! হইলে আর যাহা! হউক, আর 
ন। হউক, আপনি স্বরাজ্য উদ্ধার, সমস্ত চীন দেশে আধিপত্য ও 
শান্তি স্থাপন এবং বর্তমান বিড়স্বনার হস্ত হইতে নিষ্কতিলাভ 
করিবেন। আমি দেখিতেছিঃ এই যুক্তিব্যতীভ উপস্থিত বিপদে 
পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।” 

_ মোবারিকের নিকটে এই লমস্ত আশ্বানকর রহস্য শ্রবণে 
আমি তাহাকে লম্বোধন করিয়া কছিলাম, “সখে ! এক্ষণে তুমিই 
আমার জীবনের হর্তা-কর্তী ; যাঁহ। সদ্বিবেচন? হয়, কর।” সে 
আমাকে প্রবোধিত করিয়া পিশাচপতির উপহাঁরজন্য আতর 
প্রভৃতি কতিপয় স্ুগন্ধিদ্রব্য ও অন্যান্য কতিপয় বহুমুল্য 
লামগ্রী ক্রয়ার্থ পণ্যশালায় গমন করিল। পরে . প্রয়োজনীয় 
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গৃহীত হইলে পরদিন সে পিতৃব্যসন্িধানে গমন করিয়া কছিল, 
“ছে ধরিত্রীপালক ! আমি কুমারের বধার্থ একটী উপায় স্থির 
করিয়াছি । আজ্ঞা ছয় ত, নিবেদন করি” শোগণিতপিপান্থু 
যাতুধান পরম প্রীত হইর। জিজ্ঞানিলেন,“তুমিকি উপাঁয় স্থির করি- 
য়াছ ৭” মৌবারিক কহিল, “আপনি যর্দি তাহাকে হত্যা করেন, 
তাহা হইলে সকলেই আপনাকে নিন্দা করিবে । আঁমার বিবেচনায় 
তাহাকে বনমধ্যে লইয়। শিয়া বধ করত কবরিত করিয়া আনিলে 
ভাল হয়। কেননা তাহা হইলে কেহ জানিতে পারিবে না 1” 
মোবারিকের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, “ইহাই সদযুক্তি। যে 
কোন গতিকে হউক, তাহার প্রাণনাশ হইলেই মঙ্গল। আমি 
তাহার জন্য অতিশর ভীত ও উৎকণ্ঠিত হুইয়াছি, তুমি যদি 
আমাকে এই শঙ্কা হইতে মুক্ত করিতে পার, তোমাকে বিশেষ 
রূপে পুরস্কৃত করিব। তুমি এখনই তাহাকে অভিমত প্রদেশে 
লইয়া কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া আইন।” মোবারক এইরূপে 
রাজাকে প্রতারিত করিয়া উপহীরদ্রব্যাদিনহ আমাকে লইয় 
নিশীথে নিষ্কাণন্ত হুইল। উত্তর দিকেই আমাদের গতি পর্য্যায়িত 
হুইল। আমরা নিয়ত একমাস কাল অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইতে 
লাগিল । একদা রজনীযোগে মোবারিক আমাকে সম্বোধন 
করিয়! কহিল, “দেখুন, আমর! নির্দি স্থানে উপস্থিত হুইয়াছি।” 
আমি বলিলাম, “নখে! তুমি কি বলিতেছ ?” মে কহিল, “আপনি 
প্রেতসেনা দেখিতে পাইতেছেন না? এই বলিয়া সে আমার 
চক্ষে অগ্ন প্রালগ্ত করিয়! দিল। আমি তখন পিশ।চগণের 
মেনানিবেশ, ও বিচিত্র বেশভুষাদি দর্শন করিলাম। মেনাগণ 
মোবারিককে চিনিতে পারিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিল । লেনা- 
নিবেশের পশম্চাতেই রাজশিরবির। আমর। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইলাম । দেখিলাম? পটমণ্ুপটি দিব্য আলোকিত $ 


২৪৪ বাগবাছার। 
তন্মধ্যে কাষ্ঠাসনপরম্পর] ছুই শ্রেণীতে সজ্জিত রহিয়াছে । ততাবতে 
পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, অমাত্য ও রাজপুরুষগণ উপবিষ্ট ॥ দ্বারনমীপে 
পরিচারকগণ যুস্তকরে দণ্ডায়মান । অভ্যন্তরে মণিময় সিংহাসন 2 
তছ্পরি রাজা মাঁলিকলাদিকের গাভীর্ধ্পুর্ণ চারুমুর্তি বিরাজমান $ 
তাহার মস্তকে কিরীট, গাত্রে মৌভ্ভিক পরিচ্ছদ । আমি সেই মুর্তির 
গুরোবর্তী হুইয়! অভিবাদন করিলাম । তিনি প্রসন্রভাবে আমাঁকে 
আমন গ্রহণ করিতে সঙ্কেত করিয়া ভূত্যদিশিকে আহাধ্য প্রস্তুত 
করিতে অন্থমতি করিলেন! অতঃপর আমার পরিচয়জিজভ্াত্ু 
হইয়া মৌবারিকের গ্রতি দৃফচিপাত করিলে, মোবারক কহিল, 
“ইহার পিতৃব্য , এক্ষণে শ্বর্দীর রাজার মিৎহালনে অবিষ্ঠিত। 
তিনি ইহার বিষম আতভারী । আমি সেই জন্য ইহণকে মহারাজের 
আশ্রয়ে আনয়ন করিয়াছি । ইনি এক্ষণে নিতান্ত নিরাশ্রয়। পিতৃ- 
নিংহাসনে ন্যারতঃ ইহ রই স্বত্ব। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, সায়- 
ব্যতীত কোন কার্যই হয়না । আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ইনি 
নিজ স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারেন । আপনি এক্ষণে ইহার পিতার 
সৌহ্দ্য স্মরণ করিয়৷ ইহাকে চত্বারিৎশৎ সংখ্যক শাখাম্বগ্টী 
প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। সেইটা প্রাপ্ত হইলেই 
হখ্যাপুর্ণ হয়; আর তাহাদের সাহায্যে কুমার স্বকীয় স্বত্তো- 
দ্বার করিতে পারিবেন। আপনার এই অন্থগ্রহের গ্রতিক্রিয়ার্থ 
ইনি নিয়ত ঈশ্বরলমীপে আপনার উন্নতি ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি- 
বেন। আপনার আন্থকুল্যব্যতীত ইহার আর গত্যন্তর নাই ।৮ 
প্রেতনাথ এই বাক্য শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়। বাঙ্ 
নিম্পন্তি করিলেন, “রাজার ক্লুতোপকার ও শৌহ্বদ্যের পরিণাম 
অভীব গরীয়ান সত্য বটে; বিশেষতঃ কুমার পৈতৃক সত্ত্ব বঞ্চিত 
ও আনুষঙ্গিক বিপজ্জালে জড়িত হইয়া প্রাণের দায়ে যখন আমার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তীহাকে সাহাব্য দান কর। আমার 


বাগবাছর । ২৪৫ 


পক্ষে কর্তব্য, কিন্তু আমারও একটা বিশেষ কার্ধ্য আছে। 
তিনি যদি তাহা পিদ্ধা করিতে পারেন ও আমাকে বঞ্চনা শী করেন, 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা হইলে তিনি আমার নিকটে যাহ! 
চহিবেন, তাহাই, পাইবেন এবৎ আমি স্বীয় রাজার প্রতি যেরূপ 
সখিত্ব প্রদর্শন করিতাম, উহার প্রতি ততোধিক স্মেহ মমতা! 
প্রদর্শিত হুটইবেক।” আমি বদ্ধাঞ্লি হুইয়! নিবেদন করিলাম, 
“আজ্ঞা করুন, আমি হৃষউচিত্তে মহারাজের আদেশ পালন করিব। 
ভবদীয় অভিগ্রেত নাঁধনজন্য যেরূপ সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতাঁর 
প্রয়োজন হইবে, আমি তাহাতে ওদাসীন্য প্রদর্শন করিব নখ, 
আথবা কোনমতে আপনাকে প্রতারণা করিব না। আপনার 
আন্ুজ্তপালনে আমার 'এহিক পারত্রিক উভয়ার্থই সিদ্ধা হইবে 1” 
রাজা কহিলেন, ** তুমি বালক, অতএব পৌনঃপুন্যসহকারে 
বলিতেছি, পরে যেন প্রব্চনার চেষ্টা করিয়| বিড়ম্বনার তরক্জে 
নিমজ্জিত হইও না।” আমি কহিলাম, “ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মহা- 
রাজের সৌভাগ্যলক্ষমীর কপাদৃষ্টি থাকিলে সহজেই কার্ধযসিদ্ধি 
হুইবেক। বিশেষ আমি সাধ্যমতে আপনার মনোরঞ্জন করিতে 
ক্রাটি করিব না”, 

মালিকনাদিক এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া একখানি আলেখ্য 
আনয়নপুর্বক আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই চিত্রে যাহার 
প্রতিক্তি অঙ্কিত হুইয়াছে, তাহাকে অন্ুবন্ধীন করিয়া আমার 
নিকটে লইর়1 আনিবে। তাহার প্রতি রুক্ষ আচরণ করিও না । 
যদি এ কার্ধ্য সাধন করিতে পারঃ তাহা হুইলে আমি তোমাকে 
আশাতিরিক্ত উপকার করিব । অন্যথ। তুমি নিজ কাধ্যান্তরূপ 
ফলপ্রাপ্ত হইবে ।” আমি আলেখ্যখানি উন্মত্ত করিয়া দেখিলাম, 
তন্মধ্যে পরম রমণীয় একটা রমণী-সুর্তি । মুর্ভিটা দেখিয়াই আবেশে 
আমার শরীর উৎপুলক হইয়া উঠিল, মুষ্ছা াসন্বর্তী হইল 
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আমি কেবল ভয়েই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া! রহিলাম। কছিলাঁম, 
“এক্ষণে আমি বিদায় হই; যদি ভগবান প্রসন্ন হয়েন, আপনার 
আজ্ঞা পালনান্তে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিব।” এই বলিয়া আমি 
গ্াত্রোথান করিলামঃ মোবারিক আমার সমভিব্যাহারী হইল । 
আমারা একে একে কানন, কন্দর, খিরি, জনপদ প্রভৃতি কত 
স্থান যে পর্যটন করিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু কুত্রাপি 
চিত্রিতের কোন উদ্দেশ পাইলাম না। দেশেদেশে নগরে- 
নগরে কত তত্ত্ব করিলাম, কিন্তু কেহ কোন সন্ধান বলিতে পারিল 
না। দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর গত হইয়া গেল, কষ্টের অবধি 
রহিল না। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া আমরা বহুলোকাকীর্ণ 
একটী নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। স্থানটা অতি মনোরম, বিপুল 
লৌধমালায় সুশোভিত। অধিবানীরাঁ সকলেই ঈশ্বরপরায়ণ | 
তাহার] কথায় কথায় আঁজীমের নাম গ্রহণ কারিয়। থাকে । আমর 
পুরপ্রবিষ্ট হইয়। প্রথমেই একজন ভারতবর্ষবাসী ভিখারীকে 
দেখিতে পাইলাম । ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য লালায়িত হুইয়া পথে 
পথে ভ্রমন করিতেছিল । কিন্তু কেছই তাহাকে একগ্রাস অগ্র কি 
একটী কপার্দকও প্রদান করিল না । তাহাকে দেখিয়া আমার যনে 
দয়ার উদ্রেক হুইল! আমি অঙ্গরক্ষা হইতে একী সুবর্যুদ্র। 
নিষ্কাশিত করিয়া তাহু!কে দ্রিলাম। সে সুবর্ণ পাইয়া মহা সন্তুষ্ট 
হইয়। আমাকে আশীর্বাদ করত কহিল, ““বদান্যবর ! আপনি 
বোধ হয়ঃ বৈদেশিক হইবেন, অত্র নগরী কখনই আপনার বাসস্থান 
নহে ।? আমি কহিলাম, “সত্য বলিয়াছ । আমি কোন উদদদশ্য 
সাধনজন্য ক্রমাগত সাত বৎসর ভ্রমণ করিতেছি। কিন্ত কুত্রাপি 
অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে ন। পারিয়। অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হুইয়াছি।” 
বুদ্ধ ভিখারী আমাকে পুনর্বার আশীর্বাদ করিয়া! চলিয়] গেল। 
আমিও তাহার অন্ুুনরণ করিলাম। নগরের বহির্দেশে প্রকাণ্ড 


বাগবাহার। ২৪৭ 
একটী অট্টালিকা ছিল £ নে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ৷ আমি সঙ্গে 
সঙ্গে গমন করিলীম | দেখিলাম, সংস্কীরাভাবে হর্ম্টীর অনেকাংশ 
ভগ্ম হইয়া গিয়াছে; গৃহগুলি এক সময়ে রাঁজগণের বাসযোগ্য ছিল। 
ফলডঃ কালে স্থানটা অতীব মনোরম ছিল ; এক্ষণে নিতান্ত হীন 
দশ" প্রাপ্ত হইয়াছে । আমি দেই রুচির সৌধের ইদানীন্তন অবস্থা 
ও রৃদ্ধই বা কেন তন্মধ্যে অবস্থিভি করে, বুঝিতে পারিলাম ন1। 

বদ্ধ যি অবলম্বনে অগ্রনর হইয়া! একটা প্রকোস্ঠমধ্যে অন্ু প্রবিষ্ট 
হুইলে অভ্যন্তর হুইতে একটী স্বর উদীরিত হইল । আমি স্পষ্ট শুনিতে 
পাইলাম, কে বলিতেছে, “তাত ! কোন অস্ুখত হয় নাই। আজ 
আপনি এত শীঘ্র যে গ্রত্যাগমন করিলেন ?” রুদ্ধ কহিল, “বৎস! 
ভগবানের কৃপায় একজন পথিক আমার অবস্থ। দর্শনে হুঃখিত হইয়া 
আমাকে একটা সুবর্ণ-যুদ্রা দিয়াছেন । আমি অনেক দিন উদর 
পুরিয়া আহার করি নাই। এ জন্য মোহুরটা বিনিময় করিয়! খাদ্য 
ও মাংসাপি ক্রয় করিয়াছি । আর তোমার জন্য বস্্ও আনিয়াছি ঃ 
লইয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান কর। কিন্তু অগ্রে রন্ধনাদি 
সমাগু করিয়! পরে সেই উদ্ারচেতা দাতার উদ্দেশে উপাসনা 
কর । আমর! তাহার মানস জানিনা বটে, কিন্তু বিধাতা লর্ববজ্ঞ 5 
তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন ।” 

আমি ভিক্ষুর এই অন্নকষ্টের কথা শুনিয়। মনে করিলাম, 
তাঁহাকে আরে! বিৎশতি সুবর্ণ দিই। কিন্তু ক্ষণকাল পুর্বে যেস্থান 
হুইতে মেই অম্বত-লহুরীটা উৎসর্পিত হইয়াছিল, নয়নদ্বয় নেই দিকে 
একটী রমনীয় নারীমুর্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার রূপরাশিতে এরূপ 
মগ্ন হইয়া! গেল যে, সে কথ ভুলিয়! গেলাম । তখন প্রেতনাথের 
নিদেশ স্মৃতিমধ্যে প্রতিফলিত হুইল। আমি অমনি করস্থিত চিত্রখানির 
সহিত সেই মুর্ভির তুলনা করিতে লাগ্সিলাম। দেখিলাম, ছুইটী 
চিত্রে তিলমাত্রও প্রতেদ নাই। তখন মনোমধ্যে.সাত্তবিক ভাবের 


২৪৮ বাগবাছাঁর । 

আবির্ভাব হওয়াতে বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাগিল, স্বেদ 
জলে সর্ববাঙ্গ আগ্লত হইল, সময় পাইয়া মুচ্ছ্া আনিয়া চৈতন্য হরণ 
করিল । দেখিয়1! মোবারিক আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়] ব্যজন 
বীজন করিতে লাশ্বিল। আমি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হুইয় সেই প্ররিয়দর্শন 
দ্শ্যের প্রতি দৃষ্টিন্গত করিয়া! রহিলাম । মোবারিক জিজ্ঞাসিল, 
“কুমার! আপনার এ হুইল কি?» আমি প্রতিবাদ করিবার 
পূর্বেই রমণীকণ্ঠে শিষ্তিত হুইল, “যুবক ! রমণী-সুলভ শরমের 
গরণ্ডী লঙ্ঘন কর! পুরুষের কর্তব্য নে । লঘুচিত্েরাই ধুষ্টতার ভর 
করেন৷ । আপনি সাধুরত্ত পরিব্রাজক, আপনার পক্ষে ঈদৃক শুন্য- 
হৃদয়ত। নিতান্ত অসঙ্গত।» রমণীর এই সারগর্ভ মধুময় বাক্যে 
আমার চৈতন্য হইল। মোবারিক আমার হৃদয়ের বার্ভা অবগত ন1 
হইয়া! আমাকে ইতস্ততঃ প্রবোধ দিতে লাগিল। আমি বৃদ্ধ ও 
তদীয় তনয়াকে লক্ষ্য করিয়া কছিলাম, “আমি ছুঃস্থ পথিক ; যদি 
তোমরা দয়! করিয়া এখানে আমাকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহা 
হইলে চিরবাধিত হইব ।” বুদ্ধ আমার ম্বরদ্ধারা আমাকে চিনিতে 
পারিয়!? আলিঙ্গন করিলঃ পরে যেস্থানে কোমলাঙ্গী উপ- 
বিষ্টা ছিল, সেইখানে লইয়া গেল। রমণী অপসূৃত হইয়া গৃহের 
একপ্রান্তে লুক্কায়িত হইল । পরে আমি আসন গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ 
আমার পরিচয় জিজ্ঞান! করিল ; আমি কি জন্য বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়াছি, কাহার অন্ুসন্ধানার্ঘ দেশত্যাগ করিয়াছি, আদ্যোপান্ত 
বর্ণন করিতে বলিল । আমি মালিকনাদিকের নাম ও অভিসন্ধি 
গোপন করিয়া কহিলাম, “এই হুতভাগ্য চীনপতির বংশধর । 
পিত৷ অদ্যাপি জীবিত আছেন । তিনি একদা কোন বণিকের নিকট 
হুইতে চারিশত মুদ্রা যুল্যে এই চিত্র খানি ক্রয় করেন। আমি 
ইহা দর্শন করিয়াই ধৈর্য্যস্থলিত হুইয়। চীরকৌপীন ধারণ করি।পরে 
সমস্ত ভূষণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া 
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চিত্রাধিষ্ঠাত্রীর দর্শন পাইয়াছি। এক্ষণে আঁশা ভরসা তোমারই 
দয়ার উপরে নির্ভরিত (৮ বৃদ্ধ এই কথা শবণে দীর্ঘনশ্বীন ত্যাগ 
করিয়া কহিল “সখে ! আমার কন্যার সমুহ বিপদ্‌। তাহার 
পাণিগ্রহণ ও অহবাসনস্ত্োগ মন্থষোর সাধ্যায়ভ্ত নছে।” আমি 
কছিলাম, “আশ1 করি, তুমি পরিস্কার করিয়া তদ্িষয় অনারৃত 
করিবে ।” রুদ্ধ আরস্ত করিল $- 

“যুবরাজ ! শ্রবণ করুন আমি অত্রস্থ রাজার একজন অমাত্য 
ছিলাম । এই নথরেই আমার বাঁসস্থান। "আমার পুর্ববপুরুষগণের 
বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যগৌরব ছিল । ঈশ্বর আমাকে একটা 
মাত্র কন্যা দিয়াছেন । কন্যা যৌবননীমায় পদার্পণ করিলে তদীয় ক্ূপ- 
লাবণ্য ও শীলতার বিষয় দেশময় রাক্ট হইল । লোকে বলিতে লাগিল» 
এমন লোকের এমন কন্য। যে, তাহার শৌন্দর্ষ্যে দিব্যাঙ্গনারও মনে 
ঈর্ষযর উদয় হয়! ইহাতেই ভাবিয়া! দেখুন, নরলোকে নে ঝোন্দর্ষ্ের 
তুলনাচ্ছন সুলভ কিনা । অত্রস্থ রাজকুমার তাহার বুখ্যাতি অবণ 
করিয়। তাহাকে চক্ষে না দেখিয়াও নিতান্ত অধীর হুইয়। উঠিলেন । 
এষন কি, অন্জল ত্যাগ করিলেন, শয়ন সুষুপ্ডি বিরত হুই- 
লেন, দিবানিশি কেবল বিরসবদন হইয়া অনাবিষ্টভাঁবে উপবিষ্ট 
থাকিতেন। ক্রমে একথা রাজার কর্ণগোচর হইল । তিনি একদিন 
আমাকে গৌপনে আহ্বান করিয়া কন্যার সহিত কুমারের বৈবাহিক 
সন্বন্ধ বন্ধন করিতে কহিলেন । আমি তীহার বাগ্বৈদগ্ধ্যে প্রীত 
হইয়া ভাবিলাম, যখন কন্যা জন্মিয়াছে, তখন আজ হুউকূ, কাল, 
হুউক, তাহাকে পাত্রস্থা ক্রিতেই হইবে । লোকে সুপাত্রেরই কামনা 
করে। রাজকুষারের ন্যায় জুপাত্রই বা কে আছে? বিশেষতঃ 
রাজার উপরোধ 1 অতএব আমি লম্মত হইয়! বিদায় গ্রহণ পুর্ব্বক 
বাটীতে আগমন করিলাম । পরদিন হুইতে বিবাহের আয়োজন 
হুইতে লাখিল। পরে শুভক্ষণে কাজী, মু্তী, পণ্ডিত ও সভানদৃ- 

হি, 
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গণ সমবেত হছইপে উদ্বাহোৎসব সমাহিত হইয়া গেল। কন্যা 
মহাসমারোহে বর-গৃছে নীতা হইল । কিন্তু রাত্রিকাঁলে পরিণেত। 
যখন দাম্পত্য-বিল।লের অমীচীনতাঁলাধনে অধ্যবসায়িত হইলেন, 
সহসা রাজবাডীমধে, প্েঞপ কোলাহল সমুশ্থিত হইগ ে, দেহ- 
লীস্থ ছান্নপল শিপ ভীত ও চযকিত হইয়া রহুস্যোন্ডেদনজন্য বাঁনর- 
শৃহের দ্বারত্ুদ্তু করিতে চেষ্টা করিল । কিন্তু কবাট অভ্যন্তর দিকে 
এেন্গপ দুঢ়বদ্ধ হি যে, কিছুতেই তাহাদের যত নকল হইল না । 
পরে ক্রমে শব্দটা মন্দীভূত হইলে তাহারা দ্বার ভগ্র করিয়া দেখিল, 
বর ছিন্্স্তিক্ষ হইয়া ক্লাধরাক্ত পতিত রহিয়াছেন, আর কন্যা 
ফেণোঁদযীরণ করিতে করিতে সেই রক্তে দেহাবর্তন করিতেছে । 
এই ভীষণ দৃশ্যে দর্শকমাত্রেই স্তত্তিত হুইয়! ভাবিল, অয্ৃভঙ্থদে 
গারল সঞ্চার ! রসি কাননে বিষরুক্ষ 1! সাধের প্রেমে বিচ্ছেদ 
বিকৃতি ! ক্রমে এই ভীষণ বার্তী রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি 
মন্তরকে করাঘাভ করিতে করিতে অভিনয়স্থলে গমন করিলেন । 
রাঁজপুরূষণণও তাহার আমভিব্যাহারী হুইলেন। কিন্তু কেহই এই 
জুগুগ্দিত ব্যাপারের কাঁরণাবধারণ করিতে পারিলেন ন1। রাজা এই 
শোচনীয় ঘটনার মুলোদেঘাঘণে সকলকে অশক্য দেখিয়1 মন্দভাগি- 
নীর শিরশ্ছেদন করিতে অন্থুমতি প্রদান করিলেন । কিন্তু আদেশ- 
বাক্য তদীয় অধরদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে পুর্ববব 
ঘোঁর নিনাদ নির্ঘেষিত হইল । রাজ তচ্ছুবণে ভীত হইয়া কন্যাকে 
রাজবাটী হুইভে স্থানান্তরিত করিতে অন্ুজ্ঞা প্রদান করত প্রাণভয়ে 
ভ্রুভবেগে প্রস্থান করিলেন । পরিচারিণীগণ হতভাগিনীকে আমার 
শৃছে রাখিয়া গেল 1 ক্রমশঃ এই বিস্ময়াবহ্ন ব্যাপার সমস্ত সাত্রাজ্য- 
মধ্যে প্রচারিত হইলে অধিবাশীমাত্রেই আশ্চর্ধ্যান্বিত হইল। রাজ!- 
প্রজ। সকলেই কুমারের স্বত্যুজন্য আমার প্রতি বিরুপ হইলেন ॥ 
জাতীয় রীত্যন্থুসারে যঘৃতের স্মরণার্থ চত্বারিংশদ্দিন শোকতাপে 


বাশবাহার। ২৫৩ 
অভিবাঁহিত হুইলে রাঁজা অমাত্যদিগকে পরিণাঁষের কর্তব্যতাঁ- 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই কহিল, “পিতা পুক্রীর প্রাণ- 
বধ ও সর্বন্ব লুগ্ঠনব্যতীত মহারাজের আন্তরিক শান্তিবিধানের 
উপায়াস্তর নাই।” রাজা এই লণ্ডই ধার্য্য করিয়া শাস্তরক্ষককে 
অন্থমতি করিলে, তিনি দলবলসহু আমার গু অবরোধ করিয়! 
রাজাদেশ সমাধানজন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেফ্টা করিলেন ॥. 
কিন্তু এই সময়ে কোন অনৃশ্য হস্ত হইতে এরূপ ইন্টক ও উপল- 
বি হইতে লাগিল যে, তাহার] সহ্য করিতে না পারিয়! পলায়ন 
করিল । পুর্ব শব্দও উদীরিত হইয়াছিল ১ রাজ দেখিলেন, দেই 
শ্রব্দকোষমধ্যে স্পফটাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, “কাজন্! তোখান্ত 
এ দুর্বদ্ধি কেন? তোমার ক্ষন্ধে কি ভূতাবেশ হইয়াছে? তুমি 
যদি নিজের মঙ্গল চাও, কদাপি এই বরান্ধনার প্রতি টৈরতাচরণ 
করিওন1। যাঁদ ইহার প্রতি ঘুণাক্ষরেও তোমার শক্রভাৰ প্রকাশ 
পায়, তাহা হইলে তোমাকে বিলক্ষণ অনুতপ্ত হইতে ₹ইবেক ) 
তাহার পাণিপীড়ন করিয়া তোমার পুত্রের যাদৃশী দশ। যটতাছে, 
তোম।র ভাগ্যেও তাহাই পর্যায়িত ছইবেক ৮ রাজা এই দৈববঃণী 
শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন ষে, “এই হুতভাগ্যদ্িগ্কে 
কেহ যেন বিরস্তু করেনা ॥। ইহাদের কথাও কেহ না শুনে ও ইহা" 
দিকে কোন কথা না বলে। প্রত্যুত ইহারা বেন সচ্ছনে 
অবস্থিতি করিতে পারে ॥? 

এন্দ্রজালিকগরণ এই রহস্যকর ঘটনাটী প্রভাববিদ্যার পরিণাষ- 
ভূত ভাবিয়া তৎগ্রতিপত্তি নিরলনজন্য স্বন্য শিক্ষাকৌশল, 
প্রদর্শন করিতে লাগিল । নাগরিকেরা ঈশ্ব রাপাননা ও আলীমের 
স্তবপাঠে নিয়োজিত হুইল । ফলতঃ অনেক দিন হইল, আর কোন 
ছুন্ণিমিন্ত ঘটে নাই ॥। আমিও এপধ্যন্ত প্রস্তাবিত ঘটনার কোন 
কারণাবধারণ করিতে পাঞ্লিনাই । একদা ছুহিতাকে জিজ্ঞাস] 


হ৫হ বাগবাহার। 

করাতে নে কহিয়! ছিল, “আমি অধিক কিছু বলিতে পারিনা, 
তবে স্বাখী যখন আমার সহিত বিহার-কৌভ্রকের অনতারণ| করি- 
লেন, ছাদটী নহুস1 বিদীর্ণ হইরাগেল। পরক্ষণেই মনিনত্ুখচিত 
একখানি নিংহাসন সেই মুক্ত পথ দিয়! গৃহমধ্যে অবতারিত হইল । 
শিংহাসনের উপরে পরম হ্ন্দ্ন একটা যুবকমঘুর্তি মহার্ঘ বেশভূষায় 
জুনাজ্জতঠ সঙ্গে বুগপিত অন্ুযাত্র ॥ তাহাত্রা রাজকুষারের গ্রাণ- 
বিনাশার্থ অগ্রনর হইলে আগন্তক যুবা আমার সম্মুশবর্তী হইয়া 
কছিলেন: “প্রেরমি ! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন 
করিবে?” এই বলিয়াই ক্ষীন্ত হইলেন । আমি দেখিলাম, মুর্তি- 
গুলির পদতল অজের ন্যায় ক্কুরবিশিষ্ট ) নতুবা তাহারা নর্বাৎশে 
মন্ষাসদৃশ । তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড বিতাড়িত 
হুইতে লাগিল, আমি ভয়ে ঘুচ্ছাপ্রাপ্ত হুইলাম। তৎপরে কি 
ঘটিরাছিল, বলিতে পারিনা তদবধি আমর এরই অবস্থায় এই 
ভয় গুহে কাঁলক্ষেপ করিতেছি । পাছে রাজার অসন্তোষ জন্মে, 
এজন্য আত্মীয়অন্তরজগণ আমাদিথকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে গেলে কেহ আমাকে এক কপর্দকও 
প্রদান করেন1!। অধিক কি বণিকেরা আমাকে আপণশালার নিকটে 
যাইতেই দেয়না। আমি এই ভরঃস্ক জীবনবিগমের জন্য নিত্য 
ঈশ্বরারাধনা করিয়। থাকি । পৃথিবীও দ্বিধ! বিদ'্ণ হইয়া] এই সব্ব- 
নাশীকে গ্রাস করেন ন|। অবস্থার এক শেব হইয়াছে, বস্ত্রাভাবে 
লজ্জা! রক্ষা হয়না 2 পরধ্যাপ্ত অন্নাভাবে বুভ্তক্ষানিবৃত্তি হয়ন]। 
এরূপে প্রাণ ধারণ করিবার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ক্ষর। বোধ হয়, 
ঈশ্বর আপনাকে আমাদেরই ইস্টচিকীর্ষায় প্রেরণ করিয়াছেন। 
আপনি অন্ুগ্রহপূর্ববক একটা স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন বলিয়! 
আজ কন্যার জন্য বস্ত্র ও উত্তম আহার্ষ্য আহরণ করিতে সক্ষম 
হুইয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর আপনাকেও আশীর্বাদ করি। 


বাঁগবাহার। ই৫অ 
কন্য। যদি প্রেত বা পিশাচাবিষট না হইত, ভাঁহা' হইলে তাহাকে 
আপনার দাসিত্বে নিযুক্ত করিয়! দিয়া সুখী হইতাম । এই আমার 
জীবনী কীর্তিত হইল। কন্যার আশ করিবেন না, মন্তিক হইতে 
তাহার সত্বন্ধীর চিন্তা অপবাছিত করুন ।” 
আমি এই শোচনীয় বৃত্তান্ত আঁকর্ণন করিয়া আমাকে জামা 
ভূতে বরণ করিবারি জন্য বৃদ্ধাকে অন্থরোৌধ করিয়া কহিলাম, যদি 
আমার ভাগ্যপ্রার্দনে কোনরূপ অনর্থের অভিনয় হয়, হউক, 
আমি তাঁহ। অবলীলাক্রমে সহ্য! করিব। কিন্তু সে কিছুতেই 
আমার প্রস্তাবের অস্থমোদন করিলনা | সায়ংকাল সমাগত হইলে 
আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া পান্থনিবাসে গমন করিলাম । তখন 
মোবারিক আমাকে অন্বোধন করিরা কছিল, “যুবক ! চিন্তা দুর 
করুন; ঈশ্বর আমাদিগ্ের প্রতি অনুকুল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, 
আমাদের পরিশ্রম বিফলিত হয় নাই।” আমি কহিলাম, “আমাকে 
কন্যাসম্প্রাদান করিবার জন্য আজ আমি রদ্ধকে বিস্তর অন্ুনয়- 
বিনয় করিয়াছিলামঃ কিন্তু সে কিছুতেই স্বীরুত হয়নাই । ঈশ্বর 
জানেন, এখন তাহার অভিনন্ধি কি।” রাত্রিতে আমার নিদ্রা 
হইলন1 7 কখন রাত্রি প্রভাত হইবে ও আমি বরবর্ণিনীর দর্শন পাইব, 
এই চিন্তায় বিভাবরী অবনিত হইয়া গেল | আমি আঙ্কপ্প করিলাম, 
যদি বৃদ্ধ গ্রসন্ন হইগ্স। আমাকে সেই রমণীরত্ব প্রদান কনে, তাহ? 
হইলে মোবারিকত তাহাকে প্রেতরাজের নিকটে লইয়৷ যাইবে $ 
সুতরাঁৎ কি কর] যাইবে ঃ আবার ভাবিলাম, ভাঁল অগ্রেই তাছাকে 
হস্তগত কর! যাউক, পরে মোবারিককে বঞ্চনা করা যাইবেক। 
পুনর্বার চিন্তা করিলাম, মোবারিক যেন আমার প্রস্তাবের অন্থু- 
মোদন করিল, কিন্তু প্রেতরাজত ক্ষান্ত হইবেন না? তিনি আমাকে 
নিহত রজকুমারের ন্যার বিড়ম্বেত করিবেনই করিবেন । বিশেষতঃ 
অত্রত্য নৃপতি কখনই এ বিষয়ে সম্মত হইবেন না। কেননা এই 


২৫৪ বাগবাহার। 
জন্যই তাহার তনয়ের অপস্ৃত্ু ঘ্টয়াছে। ইত্যাঁকার নাঁমাবিষ়িণী 
চিন্তাও আশার জন্পনায় আমার আদ নিদ্রো হুইল না। 

রজনী প্রভাত হইলে আমি আপণ-চক্রে গমন করিয়া উতরুষ্ট 
বস্্াদি এবং অদ্য? ও শুক ফলজাত ক্রয় করত বৃদ্ধকে প্রদান করি- 
লাম। স্থবির তত্তাবৎ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত ভইল ; কহিল, 
“গ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী আর নাই। আপনার জন্য তাদৃশ 
বহুযুল্য নিধি অথবা কন্যারতুও উৎ্নর্ণিত করিতে আমার অন্ুুমা ব্রও 
কুগ্ঠ। নাই । কেবল ভয় করি, পাছে তাহাতে আপনার জীবনে 
কোন ছুর্ঘটন! সঙ্ঘটিত ও তন্রিমি্ত আমাকে পরিণামবিচারবাসরে 
দায়ী হইতে হয়)” আমি কহছিলাম, “আমি এ নগরে সর্বাতো-. 
ভাবে নিরাশ্রয় ; এক্ষণে কেবল তুমিই আমার পিতৃস্থানীয়। 
ভাবিয়া দেখ, এখানে আনিবাঁর পুর্বে আমি তোমারই কন্যার 
জন্য কত কব্লেশ কত বিদ্বুবিপর্তি অহা করিয়াছি । এক্ষণে যদি 
ঈশ্বরানুগ্রহে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে কন্যাসম্প্রা- 
দানে সম্মত হইলে, তবে আবার অনির্টিষ্ ভাবী আশঙ্কায় সন্দীহান 
হুইতেছ কেন? কিরূপে দম্পতীগণ বিচ্ছেদ-রূপ তরবারির আঘাত 
হুইতে সংরক্ষিত হইতে পারে, কিরূপে তাছাদের জীবন নির্বিত্বতার 
তিরস্করিণীর মধ্যে সংগোপিত হইবে ইত্যাকার অপৌরুষেয় চিন্তা 
কোন ধর্শেরই অনুমোদিত নছে। অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটবে, 
আমি আর সহ্য করিতে পারি না। জীবনমরণ এক্ষণে আমার 
নিকটে তুল্য বোধ হইতেছে । মিলনই প্রেমিকের জীবন । যদি 
সেই জীবনের জীবনে বঞ্চিত হই, তবে আর নিয়তির অপেক্ষা 
করিতে হুইবেনা, হুতাশাতেই প্রাণবায়ু স্তম্ভিত হুইবেক। কিন্তু 
তজ্জন্য তোমাকে শেষ বিচারদিবমে দারী হইতে হইবে ।» 
সজ্ক্ষেপতঃ এইরূপ তর্কবিতর্ক ও বিবাদলম্বাদে আমি আশা ও 
ভীতির লীলাভূমি হইয়া অতি কষ্টে একমাস কাল অতিবাহিত 


বাশবাহার । চিএ 
করিলাম ; আর বৃদ্ধের মন নত করিবার জন্য বিধিষতে তাহার 
পরিভর্য্যা করিতে লাখিলাম । 

অবশেনে বুদ্ধ পীড়িত হইলে আমি কাঁয়মনে তাছার শু্দষা 

করিতে লাগলাম । স্বর বৈদ্যের নিকটে গিয়া রোগের অবস্থা 
বর্ণনত্রমে ব্যবন্থথমত ওঁষধ আনয়ন করিয়া তাহাকে মেবন করাইতে , 
লাগিলাম ও স্বহস্তে তাহার ঝিষ্ঠামুত্র পরিস্কার করিতে লাগিলাম । 
এইরূপ আচরণে প্রীত হইয়] একদিন নে কহিল, “যুবক ! আপনি 
নিতান্ত উদ্ধত | আমি বারম্বার বলিয়াছি, আঁপনি সমীহিতবিষয়ে 
ক্ষান্ত না হইলে পরিণামে বিষম অনর্থপাতি হুইবে । তজ্জন্য পুনঃ 
পুনঃ আপনাকে নতর্কও করিয়াছি । তথাপি যখন আপনি বিপদ- 
অমুভ্রে বম্পপ্রদানের জঙ্কণ্প পপ্রিহার করিলেন নাঃ তখন আর 
প্রস্তাবিত বিষয়ে লম্মত না হইয়া থাকিতে পারি না? এখন আমন, 
কন্যারই বা অভিপ্রায় কি, দেখা যাউক।” ছে পবিত্রাত্ম সন্নযাসী- 
গণ! এই মধুময় শিঞ্ঁনে আনন্দে আমার (ধর্থ পরিত্রাজকের ) 
দেহ এরূপ স্ফীত হইয়া উঠিল যে, পরিচ্ছদ মধ্যে তাহার সংকুল1ন 
হইল ন1। আমি বৃদ্ধের চরণ ধারণ করিয়া আবেগনহকারে কছি- 
লাম, “আজ আমার ভাবী সুখের স্থিতিক্রম সংস্থাপিত হইল ।” 
এই বলিয়া আমি গুহে গমন করিলাম এবৎ মোঁবারিকের সহিত 
চরম সুখের জণ্পনাত্রমে আহ্লাদে আহার নিদ্রাত্যাথ করিয়! 
নিশ। যাপন করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে আমি দ্ধের নিকটে গমন 
করিয়। তাহাকে অভিবাদন করিলে, সে কহিল, “আজ আমি আপ- 
নাকে কন্যা! সম্প্রদান করিলাম । ঈশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন । 
আমি উভয়কে তীহাঁর হস্তে সমর্পণ করিলাম । যতক্ষণ আমার 
দেছে প্রাণ থাকে, এইখানে থাকুন ১ পরে যখন চক্ষুর্ঘয় চিরমুদিত 
হইবে, তখন নিজ কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়! স্বেচ্ছামতে চলি- 
বেন।” এই কথোপকথনের পরে কিয়দ্দিনমধ্যেই তাহার মৃত্য 


২৮৬ বাগবাহার। 

হুইল । আমর শোকাঁতুর হইয়া তাহার ওর্ধাদৈহিক কার্ধ্য সমাঁধ! 
করিলাম । মোবারিক একখানি চতুর্দেশোলে করিয়া কন্যাকে পান্থ 
নিবাসে আনয়ন করত কহিল, “কুমার ! কন্যা মালিকসাদিকের 
অম্পত্তি। সাবধান, আপনি যেন তীহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে 
করোতোলন করিয়া এত পরিশমের ফল নষ্ট না করেন ।” 
আমি কছিলাম, আমরা কোথায়, আর মালিফলাঁদিক বা কোথায় ? 
বিশেষতঃ মনঃ আমার আয়ত্ত নয়। অতএব আমি কিরূপে ধৈর্য্য 
ধারণ করিতে পারি? যাহা ইচ্ছা ঘটুক, প্রাণ থাক আর ঘ।ক্‌, আমি 
এ অমুল্য রত্বু উপভ্ভোগে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিনা। মোবারিক 
ত্রোধে অধীর হইয়া কহিল, « বালকত্ব এ্রকাশ করিবেন না 
এক মুহুর্তে ঘোরতর হুলস্ুল ঘটিয়া যাইবে । আপনি কি মনে 
করেনঃ মালিকসাদিক বহুদূরে আছেন? তজ্জ্ন্য তাহার নিদেশ- 
পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন ৭ তীহাঁর আজ্ঞা লঙবনে 
কিরূপ ফললাভ হুইবেক, তাহা আপনি অবগত আছেন । অতএব 
সাবধান। যাহাতে কন্যাকে নির্ধিদ্বে ভীহার গৌোঁচরে নীত করিতে 
পারা যায়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করুন। তিনি উদাব প্রকৃতি 
ভূপতি ঃ তাহার হৃদয় আছে। আপনি যে এত কষ্ট ভোগ করি- 
লেন, অবশ্)ই তিনি এ বিষয় বিবেচনাস্থলে আনয়ন করিবেন এবৎ 
কন্যাকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিবেন । দেখিবেন, ভদ্রতায় কি 
উপাদেয় ফল প্রস্তুত হয়। পরস্পরের মধ্যে হদ্যতা স্কাপনও হইবে, 
অথচ কন্যারতুও লাভ হুইবে।., তাহার এই সারগর্ভ উপদেশে 
প্রকৃতিস্থ হইয় আমি নীরবে রহিলাম। পরে কন্যাকে শিবিকায় 
আরোপিত করিয়া আমর] ছুইটা উঠ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করত যাত্রা 
করিলাম । 

ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


জপ পপ 


যোডশ পরিচ্ছেদ । 





কিয়দ্িন অবিশ্রান্ত পর্যযটনক্রমে অবশেষে আমরা একটী, 
প্রান্তরে উপনীত হইয়। বিষম কোণলাহলশন্দঃআবণ করিলাম। মোবা- 
রিক কহিল, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের আঁয়াস ও যত পণ্ড 
হুইল না। এ দেখুন, প্রেতসেন! আগমন করিতেছে ।”'এই কথা 
বলিয়! সে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাছারা কোথায় যাই- 
তেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাঁল। করিল । তাহা র1 কহিল, “আপনাদিগকে 
প্রতুযুদগমনপুর্ববক অভ্যর্থন। করিবার জন্য রাজা আমাদিগকে 
প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আমারা আপনাদেরই আজ্ঞাবহ ॥ 
অনুমতি হয়, ত নিমেবমধ্যে আপনাদিগকে নৃপতিগেচরে লইয়া! 
যাই।” মোবারিক আমার প্রতি দৃর্টিপাত করিয়া কছিলঃ “দেখুনঃ 
ভগবানের ইচ্ছায়, রাঁজা আমাদের প্রতি কতদূর অনুকূল হইয়া 
ছেন! এক্ষণে ব্যস্ততার প্রয়োজন নাইঠ এত বিদ্ববিপদ 
অতিক্রম করিয়া যে উদ্দেশ্য সাধন কর গেল, ঈশ্বর না করুন, যদি 
কোন ত্রুটি হয়, সকলই পওড হইয়া যাইবে, আর আমাদের উপরে 
রাজকোপ সংক্রামিত হইবেক। সৈনিকের! কহিল, “এ সিদ্ধান্ত 
অসঙ্গত নছে, অতএব আপনারা যেখন যাইতেছেন, যান ।” আমর! 
অগ্রনর হইলাম ১ পথশ্রান্তিব্যতীত আমাদের আর কোন বিষয়েই 
কোন কষ্ট রহিল না ক্রমে আমরা মালিকসাদিকের সদনসমীপে 
উপনীত হুইলায । মোবারিক অগ্রঃকষ্টে ব্রি হইয়া নিদ্রিত 
হুইল । আমি সেই অবসরে সমভিব্যাহারিণী বাঁমনয়নার চরণলগ্ন 
হইয়া! মনের ছুঃখ বিরৃভ করিতে লাগিলাম; প্রেতনীথের ভয়ে 
হৃদয়ের মর্খে যে কি বিষম কাঁও ঘটিয়াছিল, বিবরিত করিলাম ১ 


৬১৬০ 


৯৫৮ বাগবাহার। 
তদীয় চিত্র দর্শনাবধি একদিনও যে, উত্তমরূপে আহার ও সুযুণ্ডি- 
ভোগ করি নাই, তাহা বলিল'ম। অনস্তর ভাগ্যকফলে তাহাকে 
হস্তগত করিয়াও তদীর সহবাসনুখে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে যে 
কাঁলক্ষেপণ করিতে ছিলাম, তাহাও সবিস্তার কীর্তন করিলাম। 
তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “আপনি আমার জন্য ষে সমস্ত বিড়স্বন! 
সহ্য করিয়াছেন, ও যে রূপ কষ্টকণ্পনায় আমাকে এতদূর আনয়ন 
করিয়াছেন, তাহাতে আমিও আঁপনার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে 
পারিনা । দোহাই ঈশ্বরের, আপনি আমাঁকে বিস্মৃত হইবেন না। 
আপাততঃ কি ঘটে, দেখা যাউক।” এই কথা বলিয়া তিনি এবূপ 
তাঁরম্বরে রোদন করিয়? উঠিলেন যে, শ্াহার স্বরভঙ্গ হইয়া! গ্রেল 1. 
আমিও ক্রন্দন করিতে লাখিলাম। মোবারিক ইতিমধ্যে জাগরিত 
হুইয়! আমাদিগ্রকে রোরুদ্যমান দেখিয়! কছিল, “ক্ষান্ত হউন, রোদন 
করিবেন না । আমার নিকটে এক প্রকার প্রলেপ অছে। আমি 
তাহা সুন্দরীর মুখে অন্ুলিগু করিয়া দিব। সেই ওষধের উগ্র- 
শান্ধ আত্রাণ করিলে মাপিকসাঁদিক ইস্াকে গ্রহণ করিবেন না, 
হুতরাঁৎ আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে ।” মোবারিকের এই প্রবোধ- 
চ্ুচক বাক্যে স্ফর্তিযুক্ত হুইয়া আমি তাহাকে লাদরে আলিজন 
করত কহিলাম, “হুহ্বৎ ! তুমিই এক্ষণে আমার পিতা। তুমিই 
আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে তাহা ছুঃখে অপ- 
বাহিত ন1 হয়, এরূপ ব্যবস্থা কর” লে আমাকে বিধিমতে প্রবোধ 
দিয়া আশ্বান প্রদান করিল । 

রাত্রি প্রভাত হুইলে প্রমথথণের কোলাঁহলপ্বনি মুখরিত হুইয় 
উঠিল। রাজার কতিপয় পাশ্বচর দিব্য একখানি যুক্তা বিচ্ছরিত 
চতুর্দ্টোল ও দুইটা বহুমুল্য খেলাৎ লইয়া! উপাগত হইল । মোবারিক 
রমণীকে পূর্বকথিত প্রলেপাক্ত ও বস্ত্রাল্কারে ভূষিত করিয়া 
চতুর্দ্দোলে আরোপনপুর্বক নৃপতিসন্ত্িধিনে লইয়। গেল। রাজ! 
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ভদ্র্শনে আমাকে পুরস্কৃত করিয়া নিংহাসনের একদেশে স্থান 
দান করত কহিলেন, “আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এরূপ আচরণ 
করিব যে, তাহা কেহ কখন অন্যের প্রতি করিতে পারেন! । ভোমার 
পৈতৃক রাজ্য এক্ষণে তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে । অধিক কি, 
তুমি আমার পুত্র স্বব্নপ 1৮ এই'্রপে-তিনি আমার সহিত মিফীলাপ 
করিতেছেন, এমন সময় নুন্দরী সমীপাগত হওয়াতে সহমা তদীয় 
গ্রাত্র হইতে প্রলেপের উত্তর গন্ধ নিঃনারিত হওয়াতে তিনি এককালে 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে গাত্রোথ্ান করিয়া মোবাব্রিককে 
সম্বোধন করিয়? সক্রোধে কহিলেন, %তোরাত বিলক্ষণ আঁদেশমত 
কাধ্য করিয়াছিস,! আমি কি বারম্বার সতর্ক করিয়া দিই নাই যে, 
যদি তোরণ প্রবঞ্চণার চেষ্টা করিস, তাহা হইলে আমার বিরাগ- 
ভাজন হুইবিণ এ কিসের গন্ধ অন্ুভুভ হইতেছে ? এক্ষণে 
দেখিতে পাইবি, তোদের কি হুর্দশা ঘটে।” মোবারিক রাজার 
কোপনসুর্তি দর্শনে ভীত হইয়া পদত্রাণ (পারজামা) অপসারিত 
করিয়া অধোদেশ প্রদর্শন করত কহিল, “আদিষ্ট কার্যে গমন- 
কালে আমি উপাক্জচ্ছেদ করিয়া 'একটী কৌটামধ্যে রুদ্ধ করত 
কোষাধ্যক্ষের নিকটে রাখিয়। ছিলাম ৷ পরে ক্ষতস্থানে সলোমনের 
প্রলেপ অন্ুলিগ্ত করিয়। ঈপ্মিত প্রদেশে গমন করি ।” রাঁজা এই 
কথায় অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি দৃর্টিপাতকরনত কহিলেন, 
“তবে ইহা! তোরি শঠতা11৮ এই বলিয়া আমারপ্রতি অজজ্র গালি 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীহার ভাবভঙ্গী দর্শনে স্পউবোধ হুইল, 
তিনি আমার প্রাণবধসঙ্কপ্প করিয়াছেন! তখন জীবিতাশ ত্যাগ 
করিয়া আমি মোবারিকের কটিদেশ হুতে বর্ষা গ্রহণ করিয়া বেগে 
তাহার জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলাঙ্ব। ভীষণ আঘাতে তিনি 
ক্ষণকাল স্তত্তিত হয়! রহিলেন। আমার ধারণা ছিল, তাহাতে 
উহার প্রাণান্ত ঘটবে | কিন্তু কি আশ্তর্য্য! সে গুরুতর আঘাত 
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তাদ্বশ সাংঘাতিক হইল না । আমি অবাক হইয়া! এক দুষ্টে চাহিয়া 
রছিলাম। তিনি ্বত্তিকার উপরে একবারমাত্র পাশ্ব পরিবর্তন 
করিয়া বর্ভলের রূপ ধোরণকরত সহসা! আকাশে উডডীরমান 
হুইলেন। ক্রমে ক্রমে এরূপ উর্ধে উঠিলেন যে, আর তাহাকে 
দেখা গেলনা । ক্ষণকণল পরে বিছ্্যুতদঘ্বৎ চমকিত হইয়া হুহুঙ্গার 
শব্দে আবিভুতি হইয়া আমাকে এরূপ পদাঘাত করিলেন যে, 
আম ঘূর্্যঘান ও সংভ্ঞাশূন্য হইররা তৎক্ষণাৎ পতিত হুইলাম। 
তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, ঈশ্বরই বলিতে পারেন। যখন 
চক্ষু উন্মীষিত হুইল, দেশিলাম, আমি একটী ঘোরতর কণ্টকবনে 
শয়ন রহছিরাছি | তখন বিবেকশক্তি ইতিকর্তব্যতাবধারণে, 
অশক্য হওয়াতে আমি গাত্রোথান করিয়া ইচ্ছ।মত পাদচারণ। 
করিতে লাগিলাম। পথে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহাকেই 
মালকমাদিকের বিষয় জিজ্ঞানিলাম। কিন্তু পথিক আমাকে 
বাতুল জ্ঞানে অনভিজ্ঞতার হেতুবাদ করিয়া চঁিয়া গ্নেলেন। 
এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে অবশেষে এই ভারবহু 
জীবনের একশেষ করিবার জন্য একটী পর্বতশিখরে আরোহণ 
করিলাম। কিন্তু যখন লক্ষ গ্রানের উপক্রম করিলাম, তখন ঘেই 
বর্মাৰৃত অশ্বারোহী আবিভু তি হইয়া! কহিলেন, '“কি নিমিত্ত জীবন 
নাশে উদ্যত হুইয়াছ? মনুষ্য-ভাগ্য বিদ্রবিপন্তিরই লীলাভ্ভূমে। 
তোমার ছুঃখের রজনী অবনিত ও সুখের বানর সমুদিত হইয়াছে । 
তুমি অনতিবিলম্বে কনফ্টান্টিনোপলে যাত্রা কর? তোমার ন্যায় 
আর তিনজন ছুর্ভাগা! ইতিপুর্বের তথায় গমন করিয়াছে । তাঁহাদের 
ও রাজ্যাধিপতির সহিত ঘখন তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন পঞ্চঃ- 
জনেরই মনক্ষামনী একস্থানে বনিয়াই নিদ্ধ হইবে ।” এই আমার 
জীবন বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্তিত হইল। এক্ষণে আমর] প্রাণরক্ষক 
নেই দেবছুতের কথান্থসারে যখন পরস্পর সমবেত হুইয় মহারাজের 
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সন্দর্শন লাভে অক্ষম হইয়াছি, তখন আর আমাদের মনোবেদনার 
কারণ নাই। 

রাজা ও অবধূতচহুষ্টয়মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হুইতেছেঃ 
সহুদা একজন কঞ্চুকী অন্তঃপুর হুইতে বিদ্রত তাবে উপাগত 
হইয়া সমভ্ত্রম আভবাদনান্তে নিবেদন করিল, “মহারাজ ! আহ্লাদের 
কথা শুনুন £ এইমাত্র পর্রধ সুন্দর একটা ব্রাজকুমার প্রস্তুত 
হইয়াছে । কুমারের রূপের কথা আর কি বলিব, চন্দ্র স্ুর্ধ্য লজ্জা 
পান ।” রাজা বিস্ময়াবষ্ট হইয়। কহিলেন, কে সন্তান গ্রমব করিলঃ 
দার্ভবতী রমণীত অন্তঃপুরে কেহই নাই।” কঞ্চুকী কহিল, “কিয়ৎকাল 
হইল, মহকুনাম্নী পরিচারিণী মহারাজের কোপে পতিত হুইয়! 
অন্তঃপুরের একপ্রান্তে বাস করিতে ছিল। ভয়ে কেহ তাহার 
নিকটে যাইত না। ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাকেই শশধর সদৃশ 
এই প্ুভ্ররতুটা এদান করিয়াছেন)” রাজার আনন্দের ইয়ত্তা রহিল 
না, আবেশে তাহার সর্বশপীর শিথিল ও জীবনবন্ধবী আলুলায়িত 
হইয়| গেল। দরবেশগণ তাহার সাধুবাদ করিয়া কহিলেন? “মহা- 
রাজেক্ল সুখ চিরস্থায়ী হউক এবং কুমার দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়! 
সুখে তাহা? অপবাহিত করুন|" রাঁজা কহিলেন, « ইহা! কেবল 
আপনাদেরই পবিত্র পদার্পণের পরিণামমাত্র। আমারত এরূপ 
আশ] ছিলনা | এক্ষণে আপনার যদি অনুমতি করেন, তাহ] হইলে 
একবার অন্তঃপুরমধ্যে গমন কারয়। দেখিয়া আনি ।” পরে তাহার! 
সম্মত হইলে ক্ষিতিপতি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নবকুমারকে ক্রোড়ে 
তুলিয়! লইলেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন্ছে লাগিলেন? তাহার চিত্ত 
শান্তিরনে আগ্লত হইল। তিনি শিশু্ীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ 
করিয়া অন্নযানীগণের সমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তীহার। 
তাহাকে আশীব্বাদ করিয়া ভূতপ্রেতাদির ভয়নিবারণজন্য রক্ষা 
বন্ধন করিয়! দিলেন। অতঃপর এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে রাজ- 
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বাঁটীতে মহাসমারোহ আরন্ধ হুইল । রাজ ভ্াগারদ্বার বিবিভ্ত 
করিয়া দরিদ্রেদিকে মানস পুর্ণ করিয়া দীন করিতে লাগিলেন । 
রাজপুরুষের1 উপাধি ও জায়শির এবং নৈনিকগণ পাঁচবৎসরের 
আর্রম বেতন প্রাপ্ত হুইল। যাজক ও অধ্যাপকদিগকে নিক্ষর 
, ভূমি ও বৃত্তি গ্রদত্ত হইল । ভিক্ষুগণের ভিক্ষাঁভাঁজন ন্বর্ণরৌপ্যে পুর্ণ 
হুইল 7 প্রক্ৃতিপুঞ্ত তিনবৎসর রাজস্বভার হইতে যুক্ত হইল ; আরও 
ঘোষিত হইল,উতিমধ্যে যে যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ করিতে পারিবে, 
নে তাহার সমস্ত ফলভাগী হুইবে। সমগ্র জনপদ উৎসবানন্দে 
উচ্ছ'সিত ও পুরবাঁসিগ্ণ নৃপোপম সুখী হইল 

ইত্যাকার উৎনববাসরে সহসা অন্তঃপুর হুইতে বিলাপ ও 
রোদনরোল মুখরিত হুইয়া উঠিল। কঞ্চকী ও পরিচারিণীগণ 
বিলপমান হইয়া ক্ষিপ্রপদে রাজসনত্রধানে উপনীত হইয়া সমাচার 
দিল, “মহারাজ! আমর! কুমারকে সান করাইস্রা ধাত্রীহস্তে 
সমর্পণ করিলে সহসা আকাশমণ্ডল হুইতে ঘনজাল অবতারিত 
হুইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। নিমেষপরে জীমুতমাল। অপনারিত 
হইলে দেখি, কুমার নাই, আর ধাত্রী যুচ্ছিত হুইয়। ভুতলে লুণ্ঠিত 
হইতেছে । কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার 1” এই বিষম বার্তা! আবণে রাজা 
যেন বজ্রাহত হইলেন, সমস্ত সাম্রাজ্য শোক-চিন্তকু ধারণ করিল। 
কুমারের বিয়োগজনিত হুঃখে স্তন্তিত হইয়। ছুই দিন কেহ জল- 
গ্রহণ করিল না। ব্লাজ্যমধ্যে কেবল হতাশার উৎস, হাহাকার- 
উৎন উৎসারিত হইতে লাগিল ।-তৃহীয় দিনে জলদকদন্ব পুনর্ববার 
অহ্বরহৃদয়ে স্তত্তিত হইলে, একখানি মহায়ুল্য হীরকোকীর্ 
মৌক্ভিক হিন্দোল তাহাতে মুকুলিত হুইয়! শনৈঃশনৈঃ ভুপঞ্ুরে 
অবতরণ করিল! পরক্ষণেই পয়োদবিষ্তোলী অপগারিত হইলে 
পরিচারিণীগণ দেখিল, নৃপতিনন্দন তন্মধ্যে শয়ান হইয়া অন্ধুষ্ঠ 
লেহন করিতেছেন। প্রস্তুতি আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া শিশুটা 


বাশবাছার। ২৬৩ 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেখিল, সর্ববা্গ মুক্তাঁখচিত দিব্য ছুকুলে সুশো- 
ভিত। করপদে হারকোৎকীর্ণ সুবর্ণ-বলয়ঃ গলদেশে মণিমালা, 
পার্থ পুত্তলী ও কিন্কিনী। সকলেই অত্যানন্দসহকারে ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ ও শিশুকে আশীর্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল । রাজ! 
একটা মনোহর প্রানাদ নির্মান ফরাইয়। তাপনদিগকে তন্মধ্যে স্থান 
দান করিলেন। তিনি যখনই রাজকার্ষ্য হতে অবকাশ প্রাপ্ত 
হুইতেন, ভীহাদের নিকটে গমন করিতেন ও বিধিমতে তাহাদের 
পারিচধ্যা করিতেন । কিন্তু প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার পুর্বব- 
বৎ মেঘোদয় হুইয়। কুমারকে হরণ করিত এব ছুই দিন রাখিয়! 
তৃতীয় (দিনে নানাবিধ ক্রীড়াসামণ্্রীপুর্ণ হিন্দৌলে করিয়া অব- 
তারিত করিয়া যাইত। দর্শকগ্রণ সেই সমস্ত দ্রব্যজাত দর্শনে হুত- 
বুদ্ধি হইল। ৃ 

এইরূপে কুমার ক্রমে ক্রমে নির্বিিঘ্ধে সপ্তম বর্ষে নীত হইলেন । 
শিশুর জন্মতিথিউপলক্ষে রাজা অন্যাসিদিগকে অস্বোধন করিয়া 
কহিলেন, “হে সাধুগণ : কে যে কুমারকে হরণ করিয়া লইয়৷ যায়, 
আর কেই বা ব্বাখিয়া যায়, আমি ত ইহার কোন কারণ নির্দেশ 
করিতে পারিলাম না । ঘটনাটী অত্যন্ত আশ্চর্যজনক । এক্ষণে 
দেখা যাউক, কোথায় ইহার পরাগতি।৮ তপস্থীরা প্রতিবাদ 
করিলেন, %একটা কার্ধ্য করুন। এই মর্শে একখানি পত্রী 
রচনা করুন, “আপনি কে জানিন'ঃ উদ্দেশে আপনাকে নমস্কার 
করিলাম । আমার প্রতি আপনার উদ্বারবন্ধুভাব ও প্রন্নতা অনুভূত 
করিয়। হৃদয় আপনাকে মন্দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক 
হুইয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাহ! হইলে 
আমার ওৎস্ুক্য নিবারিত ও আমি পরম আনন্দিত হুইব। পত্রীখণ্ড 
ছিন্দোলমধ্যে দিবেন ।” রাজা তাহাদের পরামর্শের অন্ুবর্তা হইয়। 
লিপি প্রকটিত করিয়া চতুর্দোলমধ্যে স্থাপিত করিলেন ১ ক্ষণমাত্রে 


২৬৪ বাশবাছার । 


হিন্দৌল অদৃশ্য হুইয়৷ গেল। সায়ংকালে রাজা সন্ন্যানীগ্ণপরিব্ত 
হইয়া উপবিষ আছেন, পরস্পর কথোপকথন চলিতেছে, এমন 
জঅময়ে একখগ্ড মুদ্রিত পত্রিকা নৃপতির পদতলে পতিত হইল । রাজা 
তাহ! তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয় মুদ্রা মোচন করিলেন ; দেখিলেন, 
পত্রীখানি তীহারই লিপির প্রতিবাদ । তাহাতে লিখিত ছিল, 
“আমিও আপনার দর্শনার্থ উৎ্ক্িত। পরস্পরের আাক্ষাৎকার- 
লাভসঙ্কপ্পে নিৎহাঁনন প্রেরিত হইতেছে, এখনই আগমন করি- 
বেন। আপনার জন্য সমারোছের সুচনা করা গেল। আপনি 
একাকী আমনিলেই ভাল হয়” রাজা তপন্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া 
নিৎহাননে আরোহণ করিলেন । আসমনখানি ঠিক সলোমানের 
নিংহাসনের ন্যায়। ভূপতি দলে ক্রমশঃ উন্নমিত হইয়া আড়স্বর 
ও সমারোহ রগ একী বহুমৌধসঙ্কল পুরীমধ্যে উপনীত হুইলেন। 
কিন্তু তাহারা প্রথমতঃ কিছুই দেখিতে পাইলেন ন! । এক ব্যক্তি 
তাহাদের চক্ষে অঞ্জন প্রলিগ করিয়া! দিলে আশ্রে ছুই বিন্দু জল 
নিঃসৃত হইল । পরে তীহার] দেখিলেন, বহুসংখ্যক দেবান্ুচর তাহা 
দের অভ্যখনার্থ প্রত্যুদগমন করিতেছে । আজাদৃবস্ত সিংহাসন 
হুইতে অবতরণ করিয়া! অগ্রসর হইলেন। দশসহত্র দেবসেনা 
দ্বিপতক্তিতে বিভক্ত হুইয়া দণ্ডায়মান হইল ।. তাহাদের মধ্যস্থলে 
উন্নত মণিময় বেদী; তাহাতে স্বর্গীয় দেবরাজ শারুকের পুক্র 
মালিকমেবল, আমীন । অম্মুখে তদীয় পরমা সুন্দরী ছুছিতা । বালিকা 
আজাদৃবক্তের পুক্্র বক্তিয়ারের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল । নিংহাঁ- 
সনের চতুস্পার্থে আননপরম্পরা শ্রেণীবদ্ধ। তছুপরি দেবসদস্যগণ 
নত্রভাবে উপবিষ | মালিকসেবল সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া 
আজাদ্বক্তকে আলিজন করিলেন; পরে তাহাকে মিংহাসনের 
একদেশে স্থানদাঁন করিয়া মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন । সমস্ত 
দিন আমোদপ্রমোদ ও নৃত্যগীতাদিতে অতিবাহিত হইল। 


বাগবাহার। ২৬৫ 
দ্বিতীয় দিবসে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে দেবরাঁজ সেবল আজাদ 
বন্তকে দরবেশদিগের আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞামা করিলেন | আজাদ্‌- 
বন্ত ভীহাঁদেন্র বিবন্ধণ আন্তপুর্বিবিক কীর্তন করিয়] সাহায্য প্রতীক্ষায় 
মেবলকে অন্থরোধ করিয়া কহিলেন, “দেখুন” অবগূতগণ বিস্তর 
ক্লেশ ও বিড়ম্বন1 সহ্য করিয়াছেন । এক্ষণে যদি ইহারা মহারাজের. 
অন্ুুকম্পায় নিজ নিজ ঈপ্নেত সাধনে সক্ষম হয়েন, তাহ! হুইলে 
আপনার মহত্বের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয় এবৎ আমিও 
জীবনে আপনার এই নাধীয়ান চিকীর্ষা! বিস্মত হইব না। ফলতঃ 
আপনি একবার রুপাঁকটাক্ষ বিতরণ করিলে তাহার! নিশ্চিৎ জুখ- 
শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন ।” দেবরাজ নররাজপ্রমুখাঁৎ 
তাপনগণের বিবরণ আমুলতঃ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,”আমি হৃদয়ের 
লহিত মহারাঁজের উপরোধ রক্ষা করিব।” এই কথা বলিয়। তিনি 
সশীপবন্তী জনৈক অনুচরের হস্তে লিপি গ্রদাঁন করিয়া কছিলেন, 
“তুম হ্থানীয় অধিনায়কদিগকে এই পত্রী প্রদর্শন করিয়াতাহাদিগকে 
এখানে শীঘ্র আগমন করিতে কহিবে। যদি কেহ আমার আজ্ঞা 
পাঁলনে শদালীন্য কি শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তুমি তাহাকে শৃঙ্খলে 
নিগড়িত করিয়া আনয়ন করিবে ঃ আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি 
প্রদান করিব । যদি কাহারে! আশ্রয়ে মর্ত্যবাসী কোন নারী কিবা 
নর থকে, নে যেন তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসে। অন্যথা 
আমি তাহাকে সবংশে নিধন করিব।” অনুচরণণ নৃপতিকর্তৃক 
এইরূপে আজ্ঞাপ্ত হুইয়া চারিদিকে নিক্ষীন্ত হইল । 
আজাদৃবক্তের সহিত দেবরাঁজের যৎপরোনাস্তি লৌদ্দদ্য সৎ" 
স্থাপিত হইল । মিষ্টালাপপ্রসঙ্জে উভয়ে কাঁল হরণ করিতে লাখি- 
লেন। একদ] দেবরাঁজ দরবেশদিগের প্রতি দৃষ্টিনঙ্গত করিয় রাজাকে 
উদ্দেশ করত কহিতে লাগিলেন, “আমি অনপত্যতানিবন্ধন নংকণ্প্‌ 
করিয়াছিলাম, যদি ক্লপাময় কৃপা করিয়। এই দীন সাধককে একটা 
৮০ 


২৬৩ বাগবাছার । 

প্ুক্্র বা কন্যা সন্তান গ্রুদান করেন, তাহা! হইলে তাঁহাকে কোন 
মর্ত্যবানী নুপছুলালের সহিত উদ্বাহন্তত্রে বন্ধন করিয়া দিব । কাঁল- 
সহকারে আমার সহধর্মিণী অন্তর হইয়। এই কন্যা-রত্বুলী (সমীপ- 
বর্তিনী বালিকার প্রতি অস্গুলিসষ্কেত করিয়া) প্রসব করিলেন। 
"আমি অমনি পুর্ব গ্রতিজ্ঞ| স্মরণ করিয়া অনুরূপ একটা রলাজকুমারের 
অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে চর প্রেরণ করিলাম । তাহার! আমর আজ্ঞা- 
নুলারে দিগন্ত আলোড়ন করিয়া অবশেষে এই রাঁজকুমারকে 
€( আজাদৃবক্তের পুক্র বক্তিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া) অতি ফু আমার 
নিকটে আনয়ন করিল । আমি আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ প্রদানপুবর্বক কুণারকে ক্রোড়ে তুলিয়া! লইলাম। প্রথম 
দর্শনেই ইহার প্রতি আমার এরূপ ন্সেছ সঞ্জাত হইয়াছে যেনিমেষ- 
কালের নিমিভ্তও ইহার সহিত বিচ্ছেদ ঘর্টিলে আমার যেন যুগ- 
প্রলয় হয় । অধিক কি আঁমি বালকটীকে কন্যার অধিক তাঁলবানি। 
তবে যে মধ্যে মধ্যে ইহাকে এক একবার ইহার ওরস দাতার 
অকাশে প্রেরণ করি, তাহার কীরণ এই ষে, ইহার অদর্শনে আমাৰ 
যেরূপ আন্তরিক বৈকল্য উপস্থিত হয়, ইহার জনকজননীরও সেই 
রূপ হইতে পারে । আমি এই জন্যই কুমারকে নিজ সন্নিধানে 
কেবল হুই দিন মাত্র রাখি, পরে তাহাকে পাঠাইয়! দিই। এক্ষণে 
আপনারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কুমার কুমারীও উপস্থিত । 
ইচ্ছা, ছুইজনকে উদ্বাহবন্ধনে চিরবদ্ধ করি। ছ্ৃত্যু অলঙ্ঘনীয় $ জগতের 
সহজ সত্যের ব্যভিচার ঘটিতে পারে ১ হয়ত সুর্ধ্যও একদিন পশ্চিম 
দিক হইতে উদয় হইবেন, তথাপি শমনের ভুশ্চিকীর্ষিত বিফলিত 
হইবে না। অতএব জীবন থাকিতে থাকিতে শুভকার্ধয সমাহিত 
হইয়া গেলে চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া! যাইতে পারি । 
এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছা ও ভবিতব্যতার বিধি।” আজাদ্বন্ত 
দেবনাথের প্রস্তাব ও শিষ্টাচারে গ্রীত হইয়া প্রতিবাদ করিলেন, 


বাগবাহার। ই৬৭ 
“দেবেন্দ্র ! কুমারের সময়ে সমঘ়্ে তিরোভা'ব ও আঁবির্ভাবে আমার 
অন্তঃকরণে বিষম নংশয়ের উদ্দর হ্য়াডিল ; কিন্তু আজ আপনার 
বাক্য অবণে তাহা অপনীত হইল । এতদিনে আনি গুক্ত মান- 
শিক শান্তিভাথে অধিকারী হইলাম । বিবাহনন্বন্ধে আমার আর 
মতামত কি । কুমার আপনারই, 'আপনার যাহা ইচ্ছা হত, করুন ॥” 
সজ্কেপতঃ উভয়ে উভয়ের মধুব্রানীপে অন্তপ্ত হইয়া মনের আনন্দে 
কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
এই কথোপকথনের পরে দশম কি দ্বাদশ দিনে প্রেরিত প্রণিধি- 
গণ ও নান দিগদেশীয় অধিনাজমগ্ডলী মষাগত হইলেন । আইঈরেম্‌ 
উদ্যানপতি ও অন্যান্য পাধ্বতীয় ও উপদ্বীপবাসী অধিনায়ক ণও 
আগমন করিলেন । তখন মালিকশেবল মালিকনাদিককে পুর্ধব- 
কথিত নেই নারীমুর্তিটা আনয়ন করিতে আজ্ঞা কারলেন। তিনি 
এ্রথমতঃ বিস্তর আপন্তি করিয়। পরে নেই কুলুমকননীয় চারু চিত্র- 
1নি সভাঘধ্যে ত।নয়ন করিলেন । পঞ্জে মোই বৃুষভবাহন নিমরেজ- 
রাজকুমার ঘে বরবর্ণিনীর জন্য উন্মন্ত হইয়ছিলেন, ওমান দেশীয় 
অধেরাজ ভ্াহাকে অভাকুট্িক্ণে উপস্থিত করিলেন । অতঃপর ইউ- 
রোপীয় উপদ্বাপাধিপতির আত্মজা ও বেজ।দর্খার কথা উত্থাপিত 
হইলে অকলেই নলোমানের ন!নে শপথ কঙ্গিয়া কহিলেন» “রাজ- 
রাজেশ্বর ! আমরা তদ্দিষর ছু মাত্র জবথভ নহি।” কুলজমনায়ী 
তটিনী-পতি এতদ্বিযয়ে জিড্ভানিত হইলে অধোবদন হইয়া নীরবে, 
ছিলেন 1 মাঁলকসেখল তাহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, অতএব 
উহাকে ভক্রমৈর গুরর্শন করিয়। নব্রভীবে কহিলেন, “মহশয় ! 
শীত্ব তাছাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন কঞ্চন। অরিৎপতি যুক্ত- 
করে কছিলেন, “মহাব্লাজ! অগ্যে ভাভাদের বৃত্তান্ত বীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন| পারস্যপাত পুঃজ্রর দর্শননালমায় জুলজুম্ভীরে গমন 
করিলে যখন রাজকুমার ব্যন্তশমণ্ড হইয়। নদাবক্ষে দন্তরণ করিতে” 
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২৬৮ বাগবাহার। 
ছিলেন, আমি তখন ম্বগয়ার্থ তথায় গমন করিয়াছিলীম। পরে 
রাঁজকুমারীর ঘোটকী উচ্ছৃঙ্ঘল হইর। নদীতে নিপতিত হুইলে আমি 
রমণীর রমণীয় রূপে বিমোছিত হুইয়! তাহাকে আনয়ন করিবার 
জন্য অন্ুুচরকে আজ্ঞা দিলাম ॥। পরে বেজাদ্র্থা বাহুনসহু জলে 
,বঝম্প প্রদান করিলেন । আমি উহার সাহস ও বীরক্ৃত্য দর্শনে 
প্রীত হইয়া তাহাকেও উদ্ধার করিলাম। পরে অকলকে সমভিব্যাহারে 
লইর! স্ববাসে গমন করিলাম । উভয়েই নির্বিবদ্ধে আমীর সকাশে 
অবস্থিতি করিতেছেন 1” এই বলিয়। তাহাদিগকে আনয়নার্থ লোঁব 
প্রেরণ করিলেন । অতঃপর সিরিয়াদেশীয় রাজকন্যার অনুসন্ধান 
হইতে লাগিল | কিন্তু তদ্বিষয়ে কেহ কোন সছুন্তর প্রদান করিছে 
পারিলেন না । তখন দেবকুলপতি চরদিগীকে জিজ্ঞানিলেন, “দেখ 
কোন্‌ অধিরীজ এখানে আগমন করে নাই ?” একজন কহিল 
“ধর্মাবতার ! মোমল্নল্জাছ্ব্যতীত সকলেই উপস্থিত হুইয়াছেন 
তিনি কা পর্বতে কুহুকময়ী পুরী নির্বাণ করিয়া বাস করিতে 
ছেন। নেই অহষ্কারেই রাজনভায় আগমন করেন নাই? তি 
অতিশর হর্বত্ত। ভীহাকে বলপুর্বক আনয়ন কর! মহারাজে, 
দাসগণের সাধ্যাতীত।” এই কথা শবণে রাজা অতিমাত্র রুহ 
হুইয়৷ দেবী ও দেবসেনাদিগকে এই বলিয়। প্রেরণ করিলেন, “যা 
দেই নরাধম সহজে রাঁজনন্দিনীকে লইয়া আইনে, ভাল ১ নতুব 
তাহার রাজধানী উচ্ছিন্্ন করিয়া! তাহাকে নিগড়িত করিয়া লইয় 
আনিবে |” আজ্ঞাপ্রাপ্ডিমাতেই তাহার। বায়ুবেগে কাঁফ্‌ পর্ব 
খীমন করিয়া সেই দাস্তিক বিদ্রোহীকে শৃগ্লবদ্ধ করিয়া আনয় 
করিল । মালিকসেবল তাহাকে বারযার রাজকুমারীঘটিত প্র 
করিতে লাগিলেন ঠ কিন্তু উদ্ধত অধিরাঁজ বাঁউনিম্পত্তি করি 
না। রাজা তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! তদীয় অস্টিচূর্ণীক্রত করি? 
তাহ'র দেহ হুইতে চর্মোতোলন করিতে আজ্ঞা দিলেন। প। 


বাগবাহার। ২৬৯ 
একদল সৈন্য রাঁজবাঁলার উদ্দেশার্থ কাক্‌ পর্বতে প্রেরিত হুইল । 
তাহার রাজকুমারীকে অন্থুসন্ধান করিয়া অমরেক্্রসমীপে আনয়ছ 
করিল? অবধুতচতুষটয়, তীাহাদিগের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীগণ ও 'অন্থু- 
যাত্রগণ নিভ্জরনাথের বিচাঁরপদ্ধতি ও ন্যায়নিষ্ঠা দর্শনে অতিমাত্র 
সন্ত হুইয়। তাহার সাধুবাদ করিতে লাখিলেন। আজ দৃবক্তেরও 
আনন্দের সীম? রহিল ন1। 

অতঃপর অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরমতধ্যে এব পুরুষগণ রাজপ্রাসাছে 
প্রেরিত হইলেন । দেবরাজ বৈবাহিক আয়োজন ও নগর আলো ব 
মালায় সুমন্জিত করিবার জন্য পরিচীরকিগকে অনুমতি করিলেন 
আজ্জ্ৰামাত্রেই অমস্ত এরূপ সত্তর প্রস্তুত হইল যেন, কেবল অন্তু 
মতিরই অপেক্ষা ছিল। পরে শুভ লগ্ন উপাস্থিত হইলে রোসন্‌ 
উক্তারের (মালিকসেবলের কন্যার ) সহিত ব্যক্তিয়ারের ( আজাদ 
বক্তের পুল্রের ) বিবাহ হইল । পরে আরবীয় বণিকযুবার ( প্রথ: 
অন্ন্যানীর ) সহিত নিরীয়াদেশীয় রাজকন্যার, পারলীক যুবরাঁজে' 
(দ্িতীয় সন্ন্যানীর) সহিত বসোরার রাজকুমারীর, কুমার ইউজামে 
(তৃনীয় সন্ব্যানীর ) সহিত ইউরোপীয় ভূপতিম্তার, বেজাদ্র্খা 
জহিত নিম্রোজ-রাঁজপুক্রীর, নিম্রোজ রাঁজনন্দনের সহিত কাঝ৷ 
পর্ববতবামিনী পরিরাজবালার, এবৎ চীনদেশীয় যুবরাজের চর 
সন্ন্যানীর ) সহিত ভারতবধাঁয় অন্ধভিক্ষুকন্যার পরিণর সংস্কা 
নিষ্পাদিত হইল। এই শেষোক্ত সুন্দরীই মালিকসাঁদিকের, হস্ত 
গত হুইয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিদশনাথের কপায় সকলে স্ব" 
সমীহিত লাভ করিলেন । সকলেরই শুক হৃদয়ে শান্তিরন উচ্ছ 
লিত হইল, দিগন্ত প্রেমানন্দে উচ্ছনিত হইয়া! অপূর্ধব হদয়হারিঃ 
কান্তি ধারণ করিল | স্ুরপুরে লমারোছের ইয়ত্তা রহিল ন' 
দম্পতিগণ ক্রমাগত চত্বাব্রিংশর্দেবল উৎসবাঁনন্দে অতিবাছি 
করিলেন। অবশেষে তুরপতি নকলকে মাসুল; উপহার প্রদ' 


৭০ বাগবাঁছার। 
করিয়| বিদায় করিলেন ? সকলেই সন্থুউটচিত্তে স্ব স্ব রাঁজ্যে নির্বিদ্বে 
গমন করিয়া .রাজকার্ষয নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কেবল 
বেজাদূর্ ও আরব্য বণিক রাজা আজাদ্নক্তের নিকটে রহিলেন। 
কালে বেজাদ্র্খ রাজকুমার ব্ক্ভিত়ারেপ প্রধান জেনাপতিপদে 
ওবণিক দেওয়ানের কার্ধে নিযুক্ত হইরা ছিলেন। জীবদ্দশায় 
তাহাদের তুখের পরাকাষ্ঠা দ্বিলন] 

পরমাত্মন! তুমি বাঞ্চ। কপ্পতরু | তোমার অপার কপা- 
মাহাত্ম্য আজাদ্বক্ত ও দরবেশগণের যেমন মনস্কামনী সুসি্ 
হুইল, ভেমনই ভোমাঁর পঞ্চধাশত্তি (মহক্ষদ,+ ফতেগা! উলী, 
হুসেন ও হাসন )* দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দশ সহকারী যেন 
ছতাশ হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চারিত করে । 

এই পুস্তক ১২১৪ হিজিরা অন্দে আরদ্ধ হুইয়| ১২১৭ অন্দে 
প্রথমভাগে সমাপ্ত হয়; এই নির্টিউ সময়ের সহিত সামঞ্তন্য 
রাখিবাঁর জন্য ইহার “বাগবাহার” নামকরণ হইল। নামের সহিত 
গ্রন্থের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে । বাগ অর্থাৎ উদ্যান যেরূপ নানা- 
বিধ স্বাভাবিক দৃশ্য পুর্ণ, গ্রন্থখানিও সেইরূপ কপোলকপ্পিত 
বহুল বিনোদচিত্রে রঞ্জিত। উদ্যানে নৈমর্গিক উৎপাতের ভয় 
আছে, ঝটকার ভয় পশুপক্ষীকীট পতঙ্গাদির ভয়, শিশিরকারীল 
নিজীবতার ভয় কিন্তু কপ্পনার ক্ষেত্র ভীতিশুন্য, তাহাতে বাস- 
ন্তিক হরিতিমা চিরবিরাজমান। ম্বত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার কলেবরও 
লুপ্ত হইবে ; কিন্তু নাম লোপ হইবে না। পাঠক মখনই এই 
গ্রন্থ পাঠ কারবেন, তখনই আমার নাম ভাহার আ্তিপথে আর 
হুইবে। নিরবচ্ছিন্ন তাহাই আমার স্বার্থ। যা্দ ইহাতে কোন 
দোষ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা মার্জনীয় ; কারণ কুন্ুমেই কণ্টক থাকে । 
বিশেষতঃ মুষ্/ ভ্রমাত্মক। প্রমাদ মন্ষ্যকে লতর্কই করিতে পারে 
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ককাঁলে অব্যাহতি প্রদান করেনা । উপসৎহাঁরকাঁলে এক- 

রম পুরুষের নাম গ্রহণ করা যাউক। পরমাতআ্ন ! আমাকে 

8 সত্যের পথে লইয়া যাও । তোমারই কাধ্যে যেন আমার 

ামিনী অপবাহিত হয়| ম্বভুযু সময়ে ও তৎুপরে অন্তিম বিচাপ্- 

(রে আমাকে যেন বনু প্রশ্নের উত্তরসাধক হইতে না হয়। 

লীলেই বাকি, আর পরকালেই বা কি, দেবদূত মহম্মদের কপা-* 
ট হইতে আমি যেন বৈচলিত-_না হই। 


এতদিনে আশা-লতা হুলেণ কলবতী, 
আনন্দে আজাদ বক্তঃরূম্‌ অধিপতি” 
কহিল" তীপসগণে করি সম্বোধন, 
দীনের ভারতী কিছু করুন শ্রবণ 7 
তপন্যার ফলে আর দেবতার বরে 
সমাগত সবে মোরা অমর নগরে। 
সকলের মনোরথ হুইল সাধন , 
আধারগগণে এবে উদিত তপন। 
আশার আবেশে আর স্বার্থের জণ্পনে 
সাগর ঘর্ধর দরী সভুধর কাননে 
কার না চরণযুগ হয়েছে সঙ্গত ? 
বিড়স্বিত নহে কেবা ব্যননে নিয়ত ? 
কপ্পনা-কুহছকে কভু উঠেছি অস্বরে, 
কভুবা! হতাশাচক্রে স্থলিত কন্দরে। 
এইরূপে কতকাল হইয়াছে গত 
তবেত লভেছি সবে স্বার্থ অভিমত ॥ ০ 
এেছেন হুখের নিধি সাধের রতনে 
বিনতি আমার, সবে রক্ষিব যতনে । 
সৎসারপক্ষীর ছুই পক্ষ নর নারী 
একাক্গ বিহুন পঙ্গু শিশ্চিৎ সংসারী । 
ধর্মঅর্থ কামমোক্ষ বর্চচতুষ্টয়, 
একের অভাবে কভু লন্ধনাহি হয়। 
এঁছিক নিব্বংতি, আর চরম সুক্কৃতি 


২৭২, _বাশবাহার। 


কে কোথা করেছে লাভ উপেক্ষি গ্রকৃতি ? 
গুহণুন্য লক্নীহীন বে বলে তারে, 
পতিত্রতা নারী-রত্বু নাহি যার ঘরে । 
অতএব হেন রত্তে পালিবা আদরে, 
উছলিবে সুখনুধ1 হৃদয়-কন্দরে । 

পতির যেমন গঙ্ি সাধ্বী পতিরত', 
সতীর তেমনি হয় ভর্তাই দেবতা । 
অবিচারে পতিআজ্ঞ পালিবে কামিনী 
ভাঁবিবে ভর্তার স্থখ দিবস যাষিনী । 
গুরুজন প্রতি ভক্তি, শদ্ধা লঘ্ুজনে 
ইফ্টদেব প্রতি নিষ্ঠা নিয়ত মননে 
করিবে রমণীকুল শাস্ত্ের বিধান, 
অন্যথায় নরকেও নাহি হয় স্থান। 
অতএব বাঁরস্বার করি অন্থরোধ 

বৃদ্ধের বচনে নাহি হয় অলম্বোধ | 
রাঁজার বচন শুনি যুক্তকরি কর, 
কহিতে লাগিল তবে তাপস নিকর 
আপনি পিতার সম ধন্ব অবতার, 
আপনার কপাগুণে হইন্ু উদ্ধার | 
আপনি আশ্রয় যদি না করিত] দান, 
এ হেন সঙ্কটে কভু না রহিত প্রাণ ? 
যাবৎ শোণিততোত বহিবে শরীরে 
সঞ্চরিবে প্রাণ-মীন দেহ-রূপ নীরে, 
আপনার উপদেশ, স্মেছ, উপকার 
ভুলিবনা কভু মোর? গ্রতিজ্ঞা সবার । 

| অন্ুুণিত দাস মোরা ও পদধুগলে 
এক্ষণে বিদায় দেব! হুইম্থ সকলে 


রী শমাপ্ত ॥ 
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